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দিল 7 


জী মহেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় | 


শা পর চাট ০ ০৭২৯৫ কর “৯০ চর 


গুপ্তযন্ত্ব 


কলিকাঁতা-২৪ মির্জাফর্শ লেন। 


আসান 


সশঙ্ ১৭২৮ টজঠ | 


(পূর্বপীঠিক1।) 


গালি পাসতাপনি 


প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, “বক্ষ ভ 
হাঁস”? নামক একটী প্রবন্ধ জ্ঞানদীপিক1 সভার দ্বিতীয় 
বাৎসরিক অধিবেশন সময়ে মৎকর্তৃক পণুত হইয়াছিন। 
"নান! কারণ বশতঃ এন্ড দিন ইহা মুদ্রাস্কন করিতে সক্ষম 
তই নাঈউ। এক্কণে কতিপয় বন্ধুর উদ্সাহে তাহার অনেক 
স্থান পরিবর্তন ও সংযোজন পুর্বক, সাধারণ সমক্ষে 
প্রচার করিলাম। মাদৃশ ব্ক্তির পক্ষে ইহা অতান্ত 
ঃসাহসের কার্ধয হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ ইতি- 
হাস রচন। করা কতদৃর ক্ষমতার আবশাক, ভাহ] বোদ্ধ। 
মীত্রেই অবগত আছেন। সেই ক্ষমতার শত1ংশের 
একাংশও এ গ্রন্থ্রচ্সিতাঁর আঁছে কি না জন্দেছ। 
বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত অস্পস্ট। 
যেদেশের ইতিরস্ত অত্যন্ত অপরিজ্ঞেয়ঃ মেই দেশ- 
প্রচনদিত ভাষার আদিম বিবরণ তদপেক্ষা অধিক ছু- 
প্রাপ্য, তধিবয়ে বাক্য ব্যয় অনাবশ্যক। বু অনুসন্ধান 
দ্বারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বঙ্গত।ষার ইতিহাসঘটিত কয়েকটী 
কথ! লিখিত হইল । বশোলাভ বা অর্থোপার্জনার্থ 
ইহ!রচিত হয় লাই, ইহার দ্বারা বঙ্গ £নাহিত্যসমাজের 
কিঞ্িম্মাত্র উপকার হইলেই আমার উদ্দেশ্য সাধিত 


0০ 

হইবে সাধাপক্ষে ইহা! সাধারণের পাঠোপষেখশী 
করিতে ব্রেট কর নাই, তথা চ ইহাতে ষেসকন্গ ভ্রম রহিল, 
তাহ! সন্জনমণ্ডলীর উদার স্বভাবের উপর নির্ভর 
করিয়া নিশ্চিন্ত রভিলাম। অবশেষে সরুতজ্ঞ হৃদয়ে 
প্রকাশ কবিতেছ,প্রণয়স্পদ বাবু প্রাণরুষ দত্ত মহাশয় 
তমাকে বিশেষ প্রো্সাহিত করিয়াছেন । বস্ত্রতঃ ইনি 
আগ্রহ প্রকাশ না করিলে, আমি এই পুস্তক প্রচার 
করিতাম কি না সন্দেহ। 

কলিকাভাঁ, কুমারটুলি 


১৯ নং জয়মিত্রঘাট লেন ? শ্রীমহেজ্নাথ চট্রে।পীধ্য য় । 
বাহ্নুৎ ৮৯১২৮ ইজ্যন্ঠ । 


এই পুস্তক রচন1 সময়ে নিম্ন লিখিত ইংরাজী ও 
বাজ্গণল] পুস্তক ও পত্রের সাহাযা প্রাণ হইয়াছি ২ 
€1210008%, 13916) % ৪৪/20105662 16519, কবিচর্রুত এবত 
ববিধাশ সন্গ্রহ। 
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বঙ্গ ভাষার ইতিহাস 


; শা 
&£ 1. 


র্রিব' সকল পদার্থই পরিবর্তনশীল । 
আমর। যে দ্বিকে জ্ঞাননোত্রোম্মীলন করিয়। দেখি, 
সেই দিকেই দেখিতে পাই যে কোন বস্তু 
নুতন উৎপন্ন হইতেছে, কোন বস্ত বা ধংস 
হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুতে লীন হইতেছে। 
অদ্য যে বস্ত্র একরূপ দেখা বায়, কল্য তাহার 
ভিন্ন ভাব দূ হয়; বর্তমান নিমেৰ মধ্যে আ- 
মরা যাহা দেখি, আবার তৎপরক্ষণেই তা 
1র একটা ভিন্ন ভাব লক্ষিত হয়; অন্য ঘোর 
ঘনারত হইয়। গণনমণ্ডল হইতে অনবরত বারি- 
ধাঁরা বর্ষিত হইতেেছে। কল্য ঠিক বিপরীত ভাব। 
অদ্য খণ্ডপ্রলয়ের উৎপাতে টার ধরণী- 
মণ্ডল কম্পমান হই জীবগণ ওষ্টাগত- 








(বঙ্গ ভাষার উৎপন্ত।) 





বঙ্গ ভাষার ইতিহাস। 


প্রাণ হইয়া নিজ নিজ রক্ষা হেতু উপায় চিন্তা 
করিঠেছেঃ কল্য আবার জমুদায়ই স্থিরভাব, 
প্রাণিগণ নির্ভয়-চিত্বে মহৌল্লামে বিচরণ করি- 
তেছে। এ সমস্ত বস্তুর কথা দুরে থাকুকঅতি 
দুঢতর পর্বত সমুহ যাহা কখন ভিন্ন তাৰ ধারণ 
করিবে এরূপ ভাব আমাদিগের অন্থরাকাশে 
উদিত হর নই, তাহাঁও কালক্রমে অনন্থনিয়মা- 
ধীন হই়। ভগ্নচুড় হইতেছে। এমন কিঃ কৌন- 
টার বা একেবারে চিই পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়। দীর্ঘ 
দীর্ঘ হদরূপে পরিবর্তিত হইতেছে; সুবিস্তূত দ্বীপ 
নমৃহ বাহ। অসংখ্য অনৎখ্য জীবের অধিষ্ঠান 
ভূমি-ননূত হইতে শত শত হস্ত উচ্চ,দেই দ্বীপ- 
পুপ্তগ সাগরে নিমগ্ন হইয়।, জলাকীর্ণ স্থানে 
পরিণত হইতেছে; কোথাও বা জাগর-গর্ভ 
হইতে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পর্ধত বাহির হইয়া একটী 
জনাবীণ দ্বীপ জগুৎপন্ন হইতেছে।  গুথিবী- 
মগডলে এমন কোন বস্তুই দু হর নাঃ যাভ।! 
পরিবর্তনের অধীন নহে। সুতরাঁহ মন্ুষ্যের 
আহছুরিক ভাবও নে এই নিম্নের অনুবন্ট 


বঙ্গ ভাষার ইতিভাঁস |, ৩ 


ত্ধিবয়ে কিছুমাত্র মন্দেহ নাই। যে হেতু আমরা 
সাধারণত দেখিতে পাই যে, শৈশবারস্থায় 
মনুষ্যের একরূপ আন্তরিক ভ'ব থাকে, যৌবন 
কাঁল *উপাস্থিত হইলে তাহা পরিবর্তিত হয়, 
আবার যৌবন কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, প্রোট়ে 
পদার্পণ সময়ে মনোরুত্তি সকল অন্যভাব ধারণ 
করে, এবং রুদ্ধাবস্থায়ও সেইরূপ পরিবর্তনের 
নিয়ম আছে। মনৃষ্ের মনমোরত্তি সকল পরি- 
বর্তনের সহিত অবস্থা, রীতি, নীতি, আচার, 
ব্যবহার লমুদায় পরিবর্তিত হইতে থাঁকে। 
প্রাচীন কালের ইতিরৃত্তগ্রন্থ সকল পর্ষয্যালোচন। 
দারা জ্ঞাত হওয়া বার যে, যখন একটা জাতির 
রীতি শীভ্াদি অংক্কত হইতে আরস্ত হর, তখন 
তাহার লঙ্গে সঙ্গে ভাষাও পরিবর্তিত ও পরি- 
মার্জিত হইতে থাকে, ইহার উদাহরণ স্বরূপ 
'ইৎরাজজাতি ও ভাহাদিগের 'ভামার প্রতি 
মনোনিবেশ কুরিলে অনায়াসেই উপলদ্ধি 
হইতে পারিবে । এতদ্বারা স্প$উই বুঝ! 
যাইতেছে যে আমাদিগের তাষা অন্য কোন 


৪ বক্ষ ভাঁষাঁর ইতিহাঁস। 


একী প্রাচীন ভাষার অপত্রংশেই উতপন্ন 
ভইয়াছ। অন্মদেশীয় ইতিরনগ্রন্থ অতি 
ছুষ্পীপ্য। কেবল মহাকাব্য রামায়ণ ও মহ্থা- 
তারত ভিন্ন আর যাহা কিছু ছিল, অধিকাংশই 
উপযুপরি রাষ্্রবিপ্লবে বিধৎন হইর। গিয়াছে। 
এতস্ভিন্ন আর যে দমস্ত ইতিহান সত্বন্ধীয় পুস্তক 
দু্উ হয়, তাহার অধিকাৎশই অজম্পূর্ণ অথবা 
আঁশ্ধ্য উপাখ্যান সমূহে পরিপুরিত, বিশ্বা- 
যোগ্য সার খিবয় অতি অপ্পই আছে। কিন্ত 
বাহা হউক, পূর্ধ্বোক্ত বিশ্বাস্য প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়ে 
ভাব! জন্বন্ধে কোন প্রসজই দৃষ্ট হয় না। এই 
নিমিত্ত কোন্‌ সময়ে এই ভাষার উৎপত্তি হইরাছে, 
তাঁহার জুনিশ্চয়রূপে শ্ছির কর যায় না। কিন্তু 
আমর! বিবেচনা দ্বারা স্পক্টীক্ষরে বলিতে পারি 
যে, এই ভাষা-রত্ব* অংস্ফ ত-ভাষা-রত্রাকর হই- 
তেই উভ্তোলিত হইয়াছে । বোধ হয়, জৎস্কুত 
ভাবাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এ বিষয়ে দ্বিরুত্তি করি- 
বেন না। অতএব এই খনি অন্বেষণ করিলে 
অবশ্যই ইতিলন্ধ রত্ন সমুহের উৎপদ্ভি বিবরণ 


কিছু ন। কিছু অবগতি ০ জর পারিবে। 
অভএব ভদম্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল । 
ইউরোপীয় ভাষাবিৎ পঞ্ডিতেরা লিখি রাঁছেন 
যে, অতি পুর্বকালে পুরাতন গোলকার্ধে কেবল 
তিনটা প্রাচীন ভাব! মাত্র প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে 
এনিয়া খণ্ডের অন্তঃপাতি ইরান প্রদেশীয় 
একটীতাষা হইতে লাটিন,জন্বন্,গ্রীক,নস»প্রভৃতি 
তাষার উৎপত্তি হয়ঃ এপিয়া খণ্ডের জেন্দ ভাবা 
হইতে উদ্দ ইত্যাদি এবহ সংন্কুতের অপত্রৎশে 
তারতবর্ধীয় বর্তমান প্রচলিত ভাষার প্রায় 
অধিকাংশই উৎপস্তি হইয়াছে। তাঁহার দংক্ষিপত 
বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইল | যথা,__বর্তসান যে 
কোন ভাঁকা যতই স্পূর্ণাবন্থা প্রাপ্ত ইউক না কেন, 


প্রথমত; একেবারে কখনই সেরূপ হইতে পারে 
নাঃ অপরিণতীবস্থা হইতেই ক্রমে পরিবর্তিত 


হইরা একী উৎকৃষ্ট ভাষা মধ্যে পরিগণিত 


৬ বঙ্গ ভাষার ইতিহস। 


সংহ্ক'তভাঁবাবিৎ পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ 
সমাঁন্সোচন। দ্বার। অবগত হইয়াছেন যে, খখেদ 
নংহিতার ভাষাই অতীব প্রাচীন । কিন্তু 
তাঁহার অহিত মন্নমংহিতা ও বালীকি রাঁমায়- 
ণের ভাষার তুলনা করিয়া দেখিলে অনেক 
পরিবর্তন দৃষ্ট হয়| পরস্থ আবার এ সংহিতার 
ও রামায়ণের ভাষার সহিত মহাভারতের অনেক 
বৈলক্ষণ্য প্রতীতি হইয়া! থাকে। মহাভারত 
রচনার কয়েক শত বহুসর পরে, ভাঁরতকবি- 
কুলশেখর কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
দ্বার। তাঁধার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বোধ 
হয় কালিদামের সংস্কুত, তান্ত্রিক সংস্কৃতে 
পরিণত হইয়া থাকিবে । এস্থলে অনেকে 
ভিজ্ঞাস।! করিতে পারেন যে, এরূপ পরিবর্তনের 
কারণ কি? কিন্ধ শ্থির-চিত্তে বিভাঁবনা করিয়া 
দেখিলে স্পউই জ্ঞাত হইতে পারা যায় যে, 
উচ্চারণসৌকর্ধ্য ও অধিক ভাব অপ্প সমর 
মধ্যে প্রকাশীর্ঘই ভাব! এইরূপ নৎক্ষত হইরা 
থাকে। বৈদিক-সংক্কত অতীব হুরূহ ও ছুরু- 
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চার্ধযঃসৎস্কুত তাষা-বিশারদ পণ্ডিত মহাশয়ে- 
রাও সময়ে সময়ে উক্ত গ্রস্থরচিত শব্দাবলী 
উচ্চারণ করিতে সন্ক,চিত হন। বোধহয়, তজ্জন্যই 
মনুনংহিতা, রামায়ণ মহাভারত ও কালিদাসের 
₹ন্কৃত অপেক্ষারুত সরল ও এ সকল রচনায় 
অধিক বিকর্ষণ কার্ধ্য ব্যবহৃত হইয়াছে। খ্ুষ্তীয় 
শতাকীর ৫-শত বহসর পুর্বে বুদ্ধদেবের সম- 
কালে সংস্কৃত ভাঁযার অপত্রৎশে “গাথা” 
নারী একটা পৃথক ভাষা সমুৎপন্ন হইয়াছিল | 
২স্ক তভ মহোদয়গণ বলেন ফে+ গাথ। প্রাচীন 
নং স্কৃতের সহিত প্রায় সর্বাৎশেই সমান,কেবল 
বিকর্ষণ কার্যের নিশি বিভক্তযাদির কিছু 
বৈলক্ষণ্য দুষ্ট হয়। এই অপত্রংশিত ভাষা 
হপন্নের প্রায় ২৫০ বৎসর পরে অশোক 
রাজার আধিপত্য সমরে উহ্বাই পরিবর্তিত হইয়। 
«*পালী” আখ্যারিকা ধারণ করে। এই ভাষ। 
এ পর্যন্ত সিংহুল দ্বীপে প্রচলিত আছে। অ- 
শোক রাজার প্রায় এক শত বত্নর পরে প্রাকৃত 
তাঁষা সমুৎপন্ন হইয়াছে । তৎপুর্ধে যে প্রাকৃত 


৮ বঙ্ছ ভাষার ইভিহাদি। 


ভাঁবাঁর স্থঞ্টি হয় নাই, তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ 
পাওর়ধ যারঃ অনাবশাক বোধে এস্থলে লিখিত 
হইল না। প্রবল প্রতাপান্থিত উজ্জয়িনী স্বামী 
বিক্রমাদিত্যের শান কালে সংক্কুতভাষ! অপ- 
ত্রৎশিত হইয়া প্রারুত, মহারাসতীয়, মাগধী, 
শৌরসেনী, পৈশাচী, ও পাশ্চাত্য প্রভৃতি 
অন্যুন দশ ব৷ দ্বাদশটা ভাঁষার সৃষি-হর। প্রাচীন 
আর্য্যগণ দেই সমূহকেই প্রাকৃত নামে আখ্যাত 
করিরাছেন। এবং বোধ হয় মেই সমুদয় ভাষার 
পরিবর্তনেই বাঙ্গালা, তৈলজী, গুজরাটা, হিন্দী 
প্রভৃতি ভারতবর্ষের অধুনা প্রচলিত তাঁষা সমু- 
হের উৎপত্তি হইয়া থাঁকিবে। কিন্তু কোন, 
প্রাকৃত হইতে কোন্টার নুড়ি হইয়াছে, তাহার 
কোন বিশেব প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
বিশেবত, বঙ্গ ভাষায় লিখত কোন প্রাচীন 
রচন। না থাকায় এই ভাব'র আদিম বিবরণ 
২গ্রহ করা অহীব কঠিন | বহু অনুসন্ধান 
দ্বারা অবগতি হয় চৈতন্য দেবের আবিভূ্তি 
হবার এক শত বহষর পুর্বে রাজ। শিবশিংহ 


বঙ্গ ভাষার ইতিহাস ৯ 
লন্বমী-নারাঁয়ণের আধিপত্য সময়ে, বঙ্গদেশে 
বিদ্যাপতি নামক এক ব্যদ্ভি বঙ্গতাঁষায় অনেক- 
ওলি পদ রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার মধ্যে 
কয়েকটী এখনও বজজদেশে বর্তমান অছে। সেই 
সকল পদাবলীর রচনা প্রণালী দুষ্ট অভি প্রাক্তন 
বলিয়! অনুমান হয়, এবং তাহাতে হিন্দী শবের 
আধিক্য প্রযুক্ত বোধ হয় যে, পুর্বে অস্মদ্দেশে 
হিন্দীভাষ! প্রচলিত ছিল। এবং এই হিন্দী- 
ভাঁষ ষে মগধের অপত্রৎশে উত্পত্তি হইয়াছে, 
তাহার প্রমাণ চীনদেশীয় ভ্রমণকারী ফাহিয়া- 
নের গ্রন্থে পাওয়। যাঁয়। তিনি লিখিয়াছেন ষোড়শ 
শত বগমর পূর্বে এদেশে কেবল জঅংস্কত ও 
মাগধীভাষা প্রচলিত ছিল। পূর্বেই উক্ত হই- 
য়াছে মাগধী সংক্কুতের অপত্রংশিত ভাষা। 
হিন্দী ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও 

প্রতিপন্ন করাগ্ধেল। এবৎ বিদ্যাপতি ও চ্ডিদান 
প্রত্ৃতি প্রাচীন লেখকদিশের রচনা পাঠে অব- 
গত হওয়। যায় যে হিন্দীরই অপভ্রৎশে বাঙ্গাল! 
ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। 


১৪ বঙ্গ ভাঁষাঁর ইত্তিহাস। 


(প্রাচীন রচনা ও খ্রন্থকর্ত।গণ।) 





উৎপত্তি বিবরণ এক প্রকার কথিত হইল, 
এক্ষণে প্রাচীন রচনা ও গ্রস্থকারদিগের বষয় 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিদ্যাপতি, রাঁজা 
শিবসিংহ নারাঁয়ণের সমকালে আবিভূতি হন 
রাজা শিবসিহহ নারায়ণ চৈতন্য দেবের প্রার এক 
শত বহসর পুর্ব্বে বাঁঙ্গালার অন্তঃপাতি পঞ্চ- 
গৌড় নামক স্থানে রাজত্ব করিরা গিরাছেন। 
এই স্থানটী কোথায়, তাহা জ্ঞাত হইবার উপায় 
নাই, কিন্ত ইহ! যে বঙ্গদেশের অন্তর্গত তদ্দিষয়ে 
সন্দেহের কোন কারণ দুউ হয় না। চৈতন্যদেৰ 
খুষ্টীয় ১৪৮৪ অন্দে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং 
বিদ্যাপতি এক্ষণ (১৮৭০ খ্ঁঃ অঃ) প্রায় ৪৮৬ 
হসর হইল বঙ্গদেশে (১৩৮৪ খ্ুঃ অঃ) বিদ্য- 
মান ছিলেন | ইহার রচনাবলি পাঠ করিরা 
জ্ঞাত হওয়া! বায় ষে ইনি একজন বৈষ্ণব-ধর্মা- 
বলহ্বী । বিদ্যাপতির রচনায় রূপনারায়ণ 
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প্রভৃতি আরও কয়েকটী ব্াক্তির নামে ভণিতা 
দু হয়। বোঁধ হর তীহার! বর্জীয় আদি কবির 
প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন*। বিদ্ণাপতির পূর্ববর্তী 
বাঙ্গাল! রচয়িতা এপর্যন্ত আমাদগের নয়ন- 
পথের পথিক হয় নাই, সুতরাৎ বিদাপতিকেই 
প্রথম বাঙ্গালি রচয়িতা বলিয়। আখ্যাত কর! 
গ্বেল। সাধারণের গোচরার্৫থ বিদ্যাপতি-লিখিত 
করেকটা পদ এস্থলে উদ্ধ ত হইয়াছে ৫__ 
«এ ধনি কর অবধ।ন। তো বিনে উনমত কান ॥ 
কারণ বিধুক্ষণে হন । কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥ 
আকুল অতি উতরেল। হা! ধিক হা! ধিক্বোল।॥ 
কাপয়ে দুরবল দেহ। ধরই না পারই কেহ। 
বৈদ্যাপ:ত কহ ভাখি, রূপনারায়ণ সাখি ॥” 
(প্রহেলিকা |) 
“ৰিধু কোলে করি, বমন কিরয়ে, 
দেখযে জনন আবধে। 
বোয়ায় বলিছে, বধিরে শুনিছে, 
বঙ্গযার তনয় কান্োে। 
78 কারদ বিলাপতি এক স্থলে লিখিয়াছেন | 
“খিদাাপতি কহ ভাখি। 
রূগ নারায়ণ সাথি 8 
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পাদ্য অর্থ নিয়া, . পথে জীড়াইয়া, 
আছয়ে পিতার পিক্চা। 
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া, গেল পলা ইয়া, 
শুনিঞা ভবিষ্য কথা , 
কহ বিদ্যপতি, পিত্ত না জনমিজে, 
পুদ্রের প্রতাপ এত। 
ন! জালি ইহার, পিত। জনমিলে, 
প্রতাপ বাড়িত কত॥, 
বিদ্যপতির সময়েই চণ্ডিদ।সের কবিত্বশক্তি 
জ্যোতি বঙ্গভূমে প্রতিভাতিত হইয়াছিল। না- 
নুর গ্রামে তিনি বাঁ করিতেন, এই গ্রাম 
ভেলা বীরভূমি সংক্রান্ত সব ডিবিজন সাকুলী- 
পুরের পুর্ববদিকে অব্যবহিত নৈকট্যে অবস্থিত । 
তিনি জাতিতে ব্রাঙ্ষণ ছিলেন *। « বড়,” 
ভাহার উপাধি ছিলা। নানুরগ্রামে “বাশুলি” 


.*নরহরি দাসের ভনিতায় এহপ দৃ্ট হয় :_ 
“ জয় জয় চগ্ডিদাস দয়াময় মাণগডত সকল গুণে । 
অনুপম যার ঘশ রপায়ণ গাঁওত জগত জনে ॥ 
বিপ্রকুলে তূপ ভূবনে পুভিত অতুল আনন্দ দাতা । 
নার অন্ধ মন রঙ্ন লাজানি কি দিয়া করিল খাত10" 
1 চ্িদান নিজ কবিতায় এউব্রপ লিখিয়াছেন :- 
“তৈরঞ নাছিক তায় । বডুডশ্টিদান গায় +৮ 
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অর্থাৎ বিশালাক্ষী নামে এক প্রস্তরময়ী দেবী মুর্তি 
অদ্যাবধি বর্তমান! আছেন * |. দেই দেবী চ্ডি- 
দাসের প্রথম ইষ্ট দেবতা ছিলেন। পরে তিনি 
বৈষ্ণৰ ধর্ম অবলম্বন করিলে নানুর গ্রাম নিবা- 
সিনী রামী নামী এক রজককন্যা তীঁহার 
উপনারিক। হয়| কখিত আছে, বিশালাক্ষী 
স্বয়ং তাঁহাকে কষ্চোপাননা করিতে উপদেশ 
প্রদান করেন) এবং তজ্জন্যই চগ্ডিদাস কৃষ্ণো- 
পাসন। কালে যে সকল সংকীর্তন বাবহার 
করিতেন? ভম্মধ্যে বিশালান্ষীকে উপদেশকত্রীঁ 
বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন | তিনি কৃঞ্জলীলা 
বিবর়িপী অনেক পদাবলী ও *জীরাধা গোবিনর 
কেলীবিলাম” নামথেয় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 





* এই দেবতার প্রতিমূর্তি শিবোপরি চতুর জাকুত্তি এক খণ্ড 
খোদিত প্রস্তর | 


1 "কছে চ্িদালে, বাঁশুলি আদেশে, 
ছোরিয়া নখের কোণে। 

জনম সফলে, যমুনার কুলে, 
মিলায়ল কোঁনজলে &” 

থ 
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করিয় [ছিলেন*। কাহার রচনার কয়েক পং ক্তি 

নিম্নে প্রকটিত হইল £-_ 

« মে যেনাগর গুণধার। জপর়েত্ঠীহার নাম।! 

শুনিত্তে তাহার বাত। পুলকে ভারে গাত || 

অবনত করি শির। লোচনে ঝরয়ে নীর || 

বদ্দিবা পুছয়ে বাণী | উলাট করয়ে পাঁগি || 

কভিয়ে ভাহারি রীতে। ভান না বুঝিব চিতে ॥ 

ধৈরজ নাহিক তায়। বড়, চগডদান গায় ॥৮ 
সুবিখ্যাত উইলসন পাহ্ৰ কৃত উপানক- 

সম্প্রদায় নামক ইরাজি পুস্তক ও বিদ্যাপতির 

কবিতা পাঠ করিয়া অবগতি হয়ঃ যে গোবিন্দ 

দাস কবি, ধিদ্যাপতি ও চ.গুদামের সমকাল- 

বন্তলোক1| বিশেষত গোবিন্দ দাসের রচন। 

মধ্যে একস্থলে লিখিত আছে-_ 

*“ বিদ্যাঁপতি পদ যুগল সরোকভ নিন্দিত মকরন্দে। 

তু মনু মানস মাওল মধুকর পিবইতে কুরু অনুবন্দে | 


সপ পপ পপ পা 





গু লা, দানের ভন্তায় এ এইজপ দই হয়ঃ - 
“আরধাগোবিন্দ কেলী বিলাল যে,বর্িলা বিবিধ মতে। 
কৰবিবর্‌ চারু নিরুগম, মহা বাপিল যাহার গীতে 2" 
1 "এত কি বিষাদ ভাবি বছ মাধব রোই প্রেমে, ভেল] ভোর 
*ভখয়ে বিদ1পতি। গোঁবিদ্দদাস তথি পুরল ইহ বুল বর ॥” 
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এই কবিতা পাঠে স্পউ জানা যাইতেছে যে, 
গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডী বড়ূর পুর্বব- 
বন্বীলোক নহেন। এবং তিনি যদি পূর্বোক্ত 
কবিদ্বয়ের অধিক পরবতী লোক হইতেন, 
তাহ। হইলে, বিদ্যাপতির তণিতায় তাঁহার নাম 
প্রকাশিত থাকিত না| তক্তমাল গ্রন্থে ইহাকে 
গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়া লিখিত আঁছে। এ 
পুস্তক পাঠে জ্ঞাত হওরা ষাঁয় ষে, গোবিন্দদাঁস 
কবিরাজ বুধুরী গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র কবিরা- 
জের ভ্রাতা এবং শ্রীনিবাস আচারের শিষ্য 
ছিলেন 1 ইহার প্রণীত কবিত। সকলও নিতান্ 
কবিত্বশৃন্য ছিল না| নিম কয়েক পৎক্তি" 
প্রদত্ত হইল 2-_ 
“জনু বাঁউন করে ধরব সুধাকর পঙ্ছুচঢ়ব শিরি শিখরে ! 
ন্বধাই কিয়ে দশদিশে খোজব মিলব কলপতক নিকরে | 
শোমহ অন্ধ ধরত অন্ুবন্বত'ভকত নখর মণি ইন্ছু। 
কিহণ ঘটায় উদ্দিতশ্ভল দশ দিশ হাম কিনাঁপায়ৰ বিন্দু 
মোস্ি বিন্দু তাম যৈথানে পায়ব তৈখাঁনে উদ্দিত নয়ান। 
গে।বিদ্দ দাম অতয়ে অবধারস্মভকত কৃপা বলবান | 
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কবিবর গোঁবিন্দ দাসের পরে, বোধ হয়ঃ 
১৫২৯ খুঃ অন্দে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলরাজ্ 
সৎস্ছাপনকর্ত। বাবর শাহের সময়ে জীব,গো- 
স্বামী নামা এক ব্যক্তি **করচাই” গ্রন্থ গ্রন্থন 
করেন। এই পুস্তকের বয়ম প্রীয় ৩৪০ 
বৎমর। অনেকে কহিতেন * ত্রিপুরার রাজা - 
বলি” নামক গ্রন্থ অতিপ্রাঈীন, কিন্তু সেই 
পুস্তক “এদিয়াটিক মৌসাইটী” নামী সভার 
দ্বারা পরীক্ষিত হওয়াতে মে ভ্রম দুর হইয়াছে। 
জীব গোস্বামীর পর, নরহরিদাস, বৃন্দাবন 
দাস, শেখর রায়, সনাতন, বৈষ্ণব দাস প্রভৃতি 
অনেকগুলি বক্তির প্রাহুর্ভাৰ হইবাছিল। 
ভীহারা প্রায় সকলেই চৈতন্বোপাদক ছিলেন। 
উক্ত ধর্ম-সন্বঙ্বীয় অনেক সংকীর্তনাদি রচন! 
করত আপন আপন কীর্তি সংস্ছাপিত করিয়া. 
ছেন। তীহারা সকলেই চৈতন্যের পরবর্তী 
লোক । এই নকল মহোদয়দিশের মধ্যে রন্দা- 
বন দামক্কৃত চৈতন্যভাগরৰত নামক একখানি 
গ্রন্থ ভআমাদিগের নর়ন-মুকুরে প্রতিবিদ্বিত হয়। 
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সাধারণের দর্শনার্ঘথ এস্থলে সেই পুস্তকের 
কয়েক পতক্তি উদ্ধত হুইল 18 


£অতএব অদ্বৈত বজ্র অগ্রগণ্য । 
নিখিল ত্রক্মণডে যার ভক্তিযোগ ধন ॥ 
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদিয়ায় | 

ভক্তি যোগশ্ুন্য লোক দেখি ছুঃখ পায়।| 
অকূল নংসার মস্ত বাবহার রশে। 

কৃ পুজা কুষ্ক ভক্তি কারো নাই বাসে? 
বাশুলি পুঁজয়ে কেভ নানা উপহার । 
মদ্য মাংস দিএ1 কেহ ষক্ষ পুজা করে ॥ 
পুনরপি নৃতা গীত বাদা কোলাহল। 
ঘন] শুনেকৃষ্খের নাম পরম মল ॥ 
কৃষ্ণ শৃল্য মলে নাছ আর সুখ । 
বিশেষ অদ্বৈত বড় পান মহা দ্বখ ॥ 
স্বভাবে অটৰত বড় সারল) হৃদয় । 
জীবের উদ্ধার চিত্তেন হইয়! সদয় 11” 


এ স্থলে একটা কথা নিতান্ত অপ্রামাণিক 
নহে যে, চৈতন্যাৰতারের অবতরষিখর পরেই, 
চৈতন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ দ্বার! বজতাষাঁর 
বিশেষ উন্নতি হইয়াছে | কারণ চৈতন্যপদ্, 
চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমন্ত্রল। ভন্তমাল, চৈতন্য- 


ৎ 
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চরিতাশ্থত প্রভৃতি যে নকল প্রাচীন গ্রন্থ আমা- 
বিগের নর়ন-মুকুরে প্রতিবিস্বিত হইতেছে, তাহার 
অধিকাংশই উক্ত সাম্প্রবায়িক ব্যক্তিগণ দ্বার! 
রচিত বলির স্প প্রতীয়মান হয় | যাহ! হউক, 
রন্দাবন দাসাদির পর ১৫৬৪ খুঃ অন্দে প্রজাঁ- 
নখ জহ্বর্ধ নয়া আকবরের সময়ে কঞ্জদান 
কবিরাজ নামক এক ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন। 
তিনি «“চৈতন্মচরিভাহৃত” নামক গ্রন্থের রচয়িতা। 
এই গ্রন্থে ৬৮ খানি সতন্কৃত গ্রন্থোদ্ধত শ্লোকা- 
বলি ও অন্যান উপপুরাঁণ সমুহের অনেক বচন 
ও কবিতাঁদি দেখ। যায় | এই পুস্তকে চৈতন্য 
দেবের আদি? মধ্য, ও অন্তলীলা সুবিস্ত তরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে । গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করি- 
যাছেন বে, তিনি গৌরাঙ্গ-সহচর রঘুনাথ দাসের 
শিব্য ছিলেন। কৃষ্দান কবিরাজ-রচিত আর, 
একখানি গ্রঙ্ছ এখনও বর্তমান অছে। তাহার 
নাম “ভক্তমাঁল” । ভক্তম!লে * প্রায় ৪১ খানি 
সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক দু হম; এতভ্তিন 
'অনেকানেক পুরাণাদিরও নামে'লেখ আছে। 
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এই গ্রন্থে নাতাজীর নামক পুস্তকের আভাস 
লইয়া, সত, ত্রেতা+ দ্বাপর ও কলি যুগণতুষ্টয়ে 
প্রাহুভূতি বিষ্ুভক্তদ্িগের জীবন-চরিত পরি- 
কীর্তিত হইয়াছে। তক্তমাল কৃষ্ণদাসের বৃদ্ধা- 
বস্থার রচনা । নিম্নে চৈতন্য-চরিতাশ্ছতের একট 

₹শ উদ্ধৃত হইল। এই রচনায় পৃর্ধব্ভা 
রচলাবলি অপেক্ষ। অপ্প হিন্দী শবের ব্যবহার 
দেখ। বায়। 


€'ভআঁদিলীল| মধ্যলল! অন্তলীল সার। 
এবে মধ্যলীল] কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ 
ত্টদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি । 
আপনি আঁচরি জীবে শিক্ষাইল ভক্তি ॥ 
তার মধা ছয় ব্সর ভক্তগণ সঙ্গে । 

প্রেম ভক্তি প্রবর্তীইল নৃতাগ'ত রঙ্গে ॥ 
নিতানন্দ গোসাঞরে পাঠাইল গৌড়দেশে। 
তিহছে! গৌড়দেশে ভাসাইল প্রেমরসে ॥ 
সহজেই শ্ত্যানন্দ কষ প্রেমোদ্দাম | 

প্রভু আজ্ঞায় কৈল ধাহা ডাহা প্রেমদান ॥ 
াঁভার চরণে মোঁর কোটি নমক্কাঁর। 
চৈতন্যের প্রিয় যিহ্বো লওয়াইল সংসার ॥ 
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টৈতনা গে।মাঞ্ডি যারে বলে বড় ভাই । 

ভিজ কহে মোর প্রভু চৈতন্য গোসাঞিও।% 

চৈতন্য-চরিতাহ্ত রচনার পর কৃত্বিবাসের 
রামায়ণ প্রচারিত হয়। প্রকৃত গুণ ধরিয়া বিবে- 
চন! করিলে কৃতিবাস বজদেশের প্রথন কৰি। 
তাহার পূর্বববন্তী কবিগণ নানা ভাব-পরিপুরি 
সুদীর্ঘ গ্রন্থ প্রায় কেহই রচন! করিয়া যান 
নাই । রামায়ণ পাঠে অবগতি হয় যে, কৃত্তিবাঁস 
নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি শান্তিপুরের সন্নিকটে 
ফুলিয়। গ্রামে বান করিতেন | তাহার ব্রাহ্মণ 
কুলে জর্ম 11 তিনি কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ডের এক শ্ছলে 
“কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি” বলিয়া 
আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। কৃতিবাম কোন্‌ দময়ে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাজ্ঞাত হইবার উপায় 
নাঁই। কিন্তু কষ্ণদাস কবিরাজ-রচিত চৈতন্য- 


সপ সপ সপ সী কাস 





গণ ফুলিয়ার কতিৰ।ন গায় হাধাভাগ্ু। 
রাঁবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড ॥” 
রামায়ণ অরণ্যকাগ । 
1 "রাম গরখনে মুনি, যান স্বগবাস। 
রচিল অরণ্যকাও ছিজ কতিবাস ৪” 
রামায়ন) অরণ্যকাওড ! 


বক্ষ ভাষার ইতিহাস। ২১ 


চরিতাশ্ুতের পরবর্তী লোক ছিলেন, তাহার 
অনেক প্রমাণ পাওয়! যায়। অনেকে অনুমান 
করেন, প্রায় ৩০০ শত বৎসর হইলঃ তিনি 
এ দেশে বিদ্যমান ছিলেন । এটা সত্য হইলে 
অনারাসেই বলা যাইতে পারে যে কৃত্তিবাঁল, 
সমাট আকবরের সময়ে বর্তমান ছিলেন। কৃত্তি- 
বাসের রামায়ণ এক্ষণে অত্যন্ত ছুষ্পুপ্য - হুই- 
যাছে। উহা ১৮০২ খুঃ অন্দে মিশনরিদিগের 
দ্বারা শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল । 
বর্তমান নময়ে কলিকাতা বটতলায় যক্ত্রিত যে রামা- 
য়ণ ক্ৃত্তিবাপের বলিয়। বিক্রীত হয়ঃ উহা ৬ জয়- 
গোপাল তর্কালঙ্কর মহাশয় দ্বারা সংশোধিত 
ও পরিবর্তিত হইয়াছে । কৃন্তিবাসের অব্যবহিত 
পরে বা তৎ নমকাঁলেই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 
চক্রবর্তীর কবিত্ব বশোপ্রভা প্রকাশিত হয়। তিনি 
বাদশাহ জাহাগীরের সময়ে বর্তনাঁন ছিলেন | 
বর্ধমানের অন্যরবতীঁ দাম়ুন্যা-গরামে তাহার 


শিপ ০» 





রান আনুমানিক ধন খুঃ অন্দে ঃ আন্দে কুত্িবাস ছীবিত 1ছলেন। 


ইহাতে বোঁধ হইকেছে। তিনি কৃষ্ণদাঁস কবিরাজের সমকালবর্তী 
€লাঁক। 


২২ বঙ্গ ভাষার ইতিহাস । 


উদ্ধাতন সপ্ত পুরুষের বামস্কান ছিল* | মুকুন্দ- 
রামের পিতার নাম হৃদয়নিশ্র, ও পিতামহের 
নাম জগন্নাথ মিশ্র । এ শ্ছলে অনেকে জিজ্ঞাস! 
করিতে পারেন যে, চক্রবর্তী কবির পিতৃ- 
পিতামহাদির মিশ্র উপাধি হইবার কারণ কি? 
কিন্তু চিন্তা করিয়। দেখিলে জানিতে পারি- 
বেন যে, কবিবরের মিআই প্রত উপাধি ও 
চক্রবত্তীঁ ডাক উপাধি মাত্র । তাহার গ্রন্থোৎ- 
পন্তি বিবরণ পাঠে অবগতি হয় যে, কবিবর 
জীবদশায় অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। 
কথিত আছে, শঙ্করমোহিনী চণ্ডী ম্বপ্পযোগে 
তাঁহাকে পদ্য রচনার্থ আদেশ করেন, কিন্ত সে 
বিষয় কত দুর সত্য, তাহা আমর অবগত নহি। 
যাহা হউক,তিনি নান। স্থান পর্যটন ও ছুঃখ-বাতা। 
সহ্য করত পরিশেষে বীকুড়ার পূর্বাধিকারী 
আড়ুরা নামক স্থানের রাজ রঘ্বুনাথ রায়ের নিকট 





রর “লহর শিলিমাবাভ, তাহাতে সুজন রাড, 
- । মিৰসে নিয়োগী গোপীনাথ । 
বাহার তানুকে বসি, দামুন্যায় করি কৃষি, 


নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥” 


বঙ্গ ভাষার ইডিহাস। ২৩ 


আপনার হঃখ ও ন্বপুবত্ৰান্ত বর্ণনীনস্তর নিজ 
রচিত কবিতা পাঠ করেন। রাজা রূচন। 
শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া রচয়িতার ভরণপোষণ 
জন্য দশ আড়া ধান্য প্রদান করিয়াছিলেন। 
এবং নিজ পুভ্রের শিক্ষ:গুরু-পদে অভিষিক্ত 
করেন । এইরূপে কবিবর দুরবস্থা ছইতে নি- 
ক্তি লাভ করিয়! সুখে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। তঙ্পরে [তনি রাজার আজ্ায় 
উৎসাহিত হইয়া * চণ্ডী” কাব্য রচনায় 
প্রবৃত্ত হন।| এই গ্রন্থ প্রায় ২৬০ বা ২৭০ 
বহ্মর হইল রচিত হইয়াছে। ইহাতে রামায়ণ 
অপেক্ষ। অধিক কথিত্ব শক্তি দৃউ হয়। মুকুন্দ- 
রাম নিজে দরিদ্র ছিলেন, জতরাৎ তাহার রচন। 
মধ্যে হুঃখীগণের ক্রেশ বর্ণনায় অধিক ক্ষমতা! 
প্রকাশ পাইয়ছে | ম্বতাব বর্ণনায়ও তিনি 
কৃত্তিবাম অপেক্ষা নিক ছিলেন না| বঙ্গীয় 
কধিগণের জীবনী লেখক মহোদঃগণ ই হাকে 
প্রথম প্রহেলিকা রচিত! বলিয়৷ নির্দেশ করি- 
যনছেন। কিন্তু আ)দি কবি বিদ্যাপতির 


হঃ বঙ্গ ভাষার ইতিহাস। 


রচনাঁতেও প্রহেলিক! দেখ! যায়,অতএব আমর! 
চক্রবর্তী কবিকে উপরোক্ত প্রশংসা . প্রদান 
করিতে কুগ্িত হই । 
চণ্ডীর পর “কালিকামজল” নামক গ্রন্থ 
রচিত হয়| প্রাণরাম চক্র ইহার প্রণেত। | 
এব্যক্তিকে? কোথায় জন্ম? তাহা অবগত 
হইবার কিছু মাত্র উপায় নাই। কাঁলিকামঙ্গলে 
বিদ্যানুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হ্ইয়াছে। 
বিদ্যানুন্দর গ্রন্থ কোন বঙ্গীয় কবির মনঃকপ্পিত 
নহে। রাজ বিক্রমাদিত্যের একজন সতা- 
মদ. বররুচি-বিরচিত সংক্কুত গ্রন্থের ভাব 
গ্রহণ করিয়। প্রাণরাঁম চত্রবর্তী” প্রথমতঃ উহা 
রচন। করেন। তহপরে পুনরায় প্রথমোক্ত 
গ্রন্থ হইতে বিখ্যাত রামপ্রমাদ দেন বিদ্যা- 
দুন্দের লিখেন | মুলের সহিহ এই ছুই. 
গ্রন্থের অনেক সাদৃশ্য আছে । গরিশেষে উক্ত 
প্রসাী বিষয় অবলম্বন করিয়া বঙ্গকবিকুল-শে- 
থর্ুভারতচন্দ্র রায় বর্তমান প্রচলিত বিদ্যানুনদর 
রচনা করেন। কিন্তু তিনি মূলের প্রতি বড় দৃড়ি 


হজ ভাষার ইতিহার।. : ২ 
রাখেন,লাই। ' তিনি মে ধুয়া প্রণালী অবলম্বন 
করিয়। কাব্য. প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন+ উন 
প্রথমতঃ প্রাণরামচক্রবর্তীঁ কর্তৃক উদ্ভাবিত 
হইয়াছে। কালিকামক্গলের পর কাশীরামদ [সের 
মহাভারত প্রচারিত হয় । এই গ্রন্থ প্রায় হুইশত 
বৎসর হইল রচিত হইরাছে। গ্রন্থকর্তা বঙ্গ- 
ভূমে কাশীদান নামে বিখ্যাত, কিন্তু ভণিত। 
দ্বারা জ্ঞাত হওর যাঁয় বে, তাহার প্রকৃত 
উপাধি দেব। এই বাক্যের লত্যত৷ প্রমাণার্থ 
মহাভারত হইতে ছুইটা পহক্তি উদ্ধত হইল! 
ঘথ] 2 ৃ 

“ চজ্জচুডপদৰয় করিয়া ভাবনা, 

কাশীরাম দেবে করে পয়ার রচন।।1+ 
যদি ভীহার * দেব » উপাধি না হইত, 
তাহা হইলে কখনই নামের পরে এ পদবীন্টী 
হলম্ন করিতে পারিতেন না। তাহার রচনা- 
পাঠে অবগতি হইডেছে যে) তিনি ইন্দ্রাণীনাঙগী 
স্থানের অন্তর্বর্তী” সিদ্ধগ্রামে বসতি করিতেন । 
ইন্দ্রাণী হুগলী জেলার মধ্যস্থিনত। তাহার পিতার 

| গন 


২৬. বক্ষ ভাষার ইতিহাম। 


নাস কমলাকান্ত দেব ও শিতামহের নাম শুধাকর 
দেব।' কাশীরাম দেব একজন পরম কৃষঃভত্ত 
ছিলেন এবং অনেকে অনুমান করেন যে, রৃঝঃ 
প্রীত্যর্থই মহাভারত রচিন্ব হইয়াছিল | গ্রন্থকর্তা 
নিজ কাবত্বশক্তি প্রকাঁশ বা যশোকীর্তি স্থাপন,্খ 
ইন্ছার প্রণয়নে রত হন নাই | বস্তৃতঃ মহাভার- 
তের রচয়িত। কৃত্তিবাঁসের ন্যায় “আমি পভ, 
* আমি কৰি? ইত্যাদি গর্বব্যগ্ক শব্দ কলাপ 
লিখিয়! ভদ্র জনোচিত কাঁর্য্যের বৈপরীত্য-দর্শান 
নাই। ভীহার রচিত ভারতের প্রত্যেক স্থানে 
নম্তাবাঞুক বর্ণসমূহ লক্ষিত হয়| দেব কবির 
ছন্দ প্রণ'লী পুর্বববত্তী” কবিগ্বণ অপেক্ষা বিশুদ্ধ। 
কিন্তু কবিত্বগুণে মুকুন্দরাম চত্রবত্তাঁ তীহার 
অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট ছিলেন। একটা জন-প্রবাদ 
যে, কাশীরাম দেব ভারত লিখিতে আরস্ত ক. 
রিয়। বিরাঈপর্বর শেষ করিতে ন। করিতেই জীব- 
লীলা সন্বরণ করেন। ন্যতুযুকালে আরব্ধ ভারতের 
অংশিউাঙ্শ রচনার ভারনিজ জমমাঠার প্রা 
অর্পণ করিরা যান। কন্ঠকগুলি লোক এই নিব" 


বন্দ ভাষার ইতিহাস। 0. ই 
রণের প্রতিবাদী | কিন্তু উভয় দলই নিজ নিজ 
পক্ষমমর্থন জন্য অনেক প্রমাণ দিয়! থাঁকেন। 
দুঃখের বিষয় যে,তাহাদিগের কোন্‌ সম্পদায়ের 
কথা সত্য, তাহা! জানিবার উপায় নাই | যে 
মহাতআ্মার লেখনী অহজআ্রাধিক পত্রাঙ্কবিশিষ এক 
মহা কাব্য রচন| করিয়া! ব-সাহিত্য মাজের 
এত শ্ারদ্ধি সাধন করিয়াছেন ; যে মহাজন সং. 
ক্ষ তাঁনতিজ্ঞ ভারতাহ্থতপিপাসী বাঙ্গালিগণের 
ওহসুক্য-পিপাঁনা দুর করিয়াছেন; যে পণ্ডিত- 
বরের কাব্য অবলম্বন করিয়। হজ সহজ গায়ক 
ও মৃদ্রাঙ্কণকারীগণ বহুল ধন অর্জন করিয়া নিজ 
নিজ পরিবারের ভরণতপোৰণ করিতেছে, পরি- 
তাপের বিধয়। নেই মহদ্যক্তির প্রকৃত 
জীবনী আমাদিগের অবগত হইব:র উপায় 
নাই। কাশীদানী মহাভারত এক্ষণে ছুষ্পপ্য 
নহে, সুতরাৎ তাহা হইতে এস্থলে কোন বিষয় 
গৃহীত হইল না, কিন্তু তাহাঁতেও রামাঁয়শৈর 
ন্যায় অনেক স্থান পরিবর্তিত ও সংযোজিত 
হইয়াছে। | 


২৮. বঙ্গ ভাবার ইতিছাষ | 

তাহার পর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের 
প্রাহূর্ভাব হয়। র্লামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্রন 
বিদ্যান্ছন্দর ও কালীমংকীর্তনের নিমিত 
বঙ্গভূমে অক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়া যান। তিনি 
আনুমানিক ১৬৪৪ ব! ১৬৪৫ শবে ১৭২২ বা 
১৭২৩ খুঃ অঃ) রামরাঁম সেনের ওরমনে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তীহার নিজের বর্ণনায় অবগতি হর 
যে, তিনি একজন অতি সত্্রান্ত প্রচীন বংশ- 
জাঁত। কালক্রমে এ বংশের এখ্বর্ বিলুপ্ত 
হইয়৷ যায়, তথাপি রামপ্রসাদের পিতা নিতান্ত 
নিঃস্ব ছিলেন না। তিনি তাহার সন্তানদ্দিগকে 
বিদ্যালোকে আলোকিত করিতে অকাতরে অর্থ 
ব্যয় করিয়াছিলেন, কারণ অনুমিত হইয়াছে, 
রামপ্রমাদ সেন সংস্কৃত, বাজালা, ও হিন্দী 
অতি উত্তমরূপ জাঁনিতেন, এবং তদীর ভ্রাতৃ-. 
বর্মও নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না| যাঁহা হউকঃরাম- 
প্রসা্দের প্রথমাবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। তিনি 
নিব মাতৃভূমি হ'লিনহরের অন্তব্তীঁ কুমার" 
হক গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার কোন 


বঙ্গ ভাষার ইতিহাস। ২৯ 
সস্তান্ত ব্যক্তির লন্িধানে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হন। 
কিছু দিন পরে তহ. প্রভু তাহার রচন! ও"বিষয়- 
বিরাগিতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত 
মনে ই্উদেবভার ধ্যানও কবিত্ব বশঃপ্রভা বিকীর্ণ 
করিবার জন্য মাসিক ত্রিংশহ মুদ্র। বৃত্তি নিদ্ধী- 
রিত করিয়া! দেন। কবিবরও প্রভুর এইরূপ 
অমাপ়িকভাবে অনুগৃহীত হইয়া নিজ জন্সস্থান 
কুমারহট্রে প্রস্থান করিলেন। তথার বৈষয়িক 
ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া! সংকীর্তনাদি রচনায় 
নিযুক্ত থাকিতেন। 

রাজ] কুৰ্চচন্দ্র সেই সময়ে বর্তমান ছিলেন । 
তাহার বার সেবনাথ কখন কখন কুমারহট্্রে 
শুভাঁগমন হইত। এক দিবন তিনি গুণবন্ত 
রামপ্রসাদ সেনের বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে 
নিজ অন্নিধনে আহ্বান করেন। রামপ্রসাদ 
কাব্যপ্রিয নরপতিকে স্বরচিত কৰিতা পাঠ ও 
সুমধুর সংগীত দ্বারা পরিতুফ$করত “কৰিরঞ্জন, 
উপাধির সহিত উপযুক্তরূপ পুরস্কৃত হন । 
রাঁমপ্রসাদও কৃতজ্ঞতীর চি£ম্বরূপ বিদ্যানন্দ- 
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রের উপাখ্যান গ্রহণ করির। « কবিরঞ্ীন * 
নামধেয় একখানি অভিনব কাব্য তাহাকে উপ- 
হার দিয়াছিলেন। 

যাহ! হউক,জীবনের শেষাঁংশ তিনি অতি সুখে 
"অতিবাহিত করিয়া ১৬৮০ বা ১৬৮৪ শকে 
(১৭৫৮ বা ১৭৬২ খ্ুঁঃ অঃ) ভবলীল। জন্বরণ 
করেন। তিনি কৌলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন,তজ্জন্য 
কিঞিহ কিঞ্চিৎ সুরাপান করাও অপ্যাস ছিল। 
তবমগ্ডলের কি বিচিত্র গতি! এমন কোন 
জাতি দু হয় না, যাহাদিগের কবিগ্রণ (ছুই এক 
জন ভিন্ন) দরিদ্র নহেন। ইতিবৃত্ত পাঠে অব- 
গতি হয়, কবি-গুরু বাল্মীকির অবস্থা অত্যন্ত 
হীন ছিল; পারমিকদিগের মহাকবি হাফেজও 
লন্মীর প্রিয়পুন্র ছিলেন ন।; ইউরোপীয় মহা- 
কৰিকুল-নারক লেক্সপিয়রঃ ৰায়রণ প্রভৃতিরও 
অবস্থ! প্রথমে উন্নত ছিল না, কিন্তু কি আশ্চ- 
ধ্ব্যর বিষয়! ভীঁহার1 বিলাসপ্িয় ব্যক্তিগ্নণ 
কর্তৃক অপদস্থ ও ঘ্বণিত হইয়াও,-- প্রথমে জাধা- 
ব্রণের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়াও নিজ নিজ স্বাধীন 
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লেখনীর প্রভাবে পরে যে অক্ষয় খ্যাতি লাভ 
করিয়া গিয়াছেন, সহত্র সহজ অর্থ ও লোক- 
বল সহায়নস্ভূত বিলাস দ্রবা দ্বারা নশ্বর 
ইন্দ্রিয় সকল চরিতার্থ করিয়াও ধনিগণ সেই 
অবিনশ্বর খ্যাতির শতাংশের একাংশেরও 
অধিকারী হইবার উপযুক্ত নহেন| কবিরঞ্রনের 
সমকালে আজু গোনাঁএী নামক এক ব্যক্তি 
বর্তমান ছিলেন। তীহ'র জীবনী অত্যন্ত অপ- 
রিজ্ঞেয়। অনেকে অনুমান দ্বারা স্থির করিয়া- 
ছেন যে, কুমরহট্রের নিকটেই তাহার বাসস্থান 
ছিল। যখন কাব্যপ্রির রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এ 
স্থানে বায়,সেবনার্থ গমন করিতেন, কথিত 
হইয়াছে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন তখন রাজ 
সমীপে থাকিতেশ। এই সময়ে আজু গৌসাঞী ও 
. রামপ্রনাদের কবিতা দ্বার! উত্তর প্রত্যুত্তর হইত। 
রামপ্রসাদ্ ষে কোন বিষয় রচনা করিতেন, অব 
গোনাঞ্ৰী দ্বারা তুক্ষণাঁৎ একটা তাহার উত্তর 
প্রস্তুত হইত। তাঁহার দ্রুত রচনার বিশেষ 
ক্ষমতা ছিলঃ পরিতাপের বিষয় এই যে, তশ- 
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প্রণীত কোন কাব্য-কুনুম আমাদিগের নয়নগো- 
চর হয় না। এস্ছলে তাহার রচনা-শাক্তর 
কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে | একদ। 
কবিরপ্রন দ্বার] এইরূপ গীত হইয়াছিল। বথাঃ__ 
“ শ্যাম! ম! ভাব-সাঁগরে ডোবনাঁরে মন | 
কেন আর বেড়াও ভেসে রঃ 
আু গোনসাঞী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছি- 
লেন। যথ। 2-- 
« একে তোমার কোফো নাড়ী, 
ডুৰ দিও না বাড়াবাণ়ঃ 
হলে পরে জ্বরভাড়ি, 
যেতে হবে যমের বাড়ী 1 
কৰবিরঞজন একদিন এইরূপ কহিয়াছি-লন, 
যথা 2. 
রি বর্ষের ঘাঁট, তেলের কাট, আঁর পাগলের ছাট, 
মলেও যায় ন1।' « 
আজু খোসাঞী কর্তৃক এইরূপ উত্তর প্রদত্ত 
হইয়াছিল। যথ! 


« কর্মাডোর, শ্বভাব্চোর,। ভার মদের ঘোর, 
মলেও যায় ন117 





 বজ ভাষার ইত্তিহাস। ৩৩ 
এই সকল রচনা পাঠে অবগতি হয় ষে, 
আজু গৌনাঞ্ী একজন অতি উপযুক্ত ও প্রন্কৃত 
তাবুকু ছিলেন। বঙ্গভূমির কি ছ্রদউ! যা. 
হাঁর! শ্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত কত শত দিগ 
নিরাহারে, কত শত যামিনী অনিদ্রার যাপন 
করিয়া অনেকানেক সুদীর্ঘ গ্রস্থ কল রচন। ক- 
রত বঙ্গমাহিত্যনমাজকে পুষ্টাঙ্গ করিয়াছি- 
লেন, বাহার! বঙ্গনমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি, ছুঃ- 
খের বিষর, ষেই সকল মহাত্বাদিগের জীবন- 
রত্তান্ত অতিশয় অপরিজ্জেয়। অস্মদেশে, 
অন্যান্য সভ্যজাঁতির ন্যায় নিজ নিজ জীবন- 
রত্তান্ত রাখিবার রীতি না থাকাতেই কেবল 
এইরূপ ঘটিয়াছে। 
কবিরগন ও আজু গোনাএঞীয়ের পর কত 
শত মাহাত্বা আবিভূতি হইয়া নিজ নিজ রচনা -. 
কুন্গুম বিকালিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন? 
অনেকে সফলপ্রযত্ হইয়াও নিবিড়ারণ্য শোভা - 
কর প্রস্থুনের ন্যায় সাধাক্ুণের অজ্ঞ।তাবস্থাতেই 
অথবা. কতকগুলি কাব্যু-কাঁনন-বাদি খধির 
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চিত্ত-রঞ্জন হইয়াই মুদিত হইয়া গ্রিয়াছে! 
রাপ্রমাদ ও আজু গোসাঞ্ীয়ের পরবর্তী 
রচয়িতীগণের বিবয় অনুসন্ধান করিলে , বঙ্গ- 
কবি-কেশরী গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় মহোদয় 
আমাদিগের স্মরণ-পথের পথিক হন। অত- 
এব ত,হারই বিষয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
গেল। এস্থলে গুণাকর কবির পরিচয়-সুচক 
কয়েকটা কবিতা তাহার প্রণীত « সত্যনারাঁয়- 
ণের কথ। » নামী রচনা হইতে উদ্ধৃত হইল। 
বযথ। 2-- 


*“ভরদ্বাজ অবতগশ, ভূপন্ত রখয়ের বশ, 
জদ। ভাবে হতকংস*  ভূরঙ্গটে বসতি । 
নরেক্র রাখের সুতি, ভারত ভারতী যু. 
ফুলের মুখুটী খ্যাত, ঘি পদে শুমতি ॥ 
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম, 


তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী | 
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশগায়, 
হয়ে মোরে কপাদায়।  পড়াইল পারসী ॥" 
পূর্বোক্ত রচনাহস্ত্র পাঠ করিয়া! জ্ঞাত হওয়। 
যাইতেছে যে; গুণাকুর তারভচন্দ্রের পিতার 
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মাম মরেনদ্র-নারায়ণ রায়. তিন বর্ধমান 
প্রদেশের অন্তর্বর্তী ভুরমুট পরগণস্থিত পা 
ওয়া গ্রামে অবস্থিতি করিতেন । জাত্তৎশে 
অতি উৎরুষ্ট ছিলেন,একে ব্রাক্ষগতাহাতে আবার 
ফুলের মুখুটি। অর্থীংশেও বড় ্ুন ছিলেন ন1। 
কারণ যে স্থলে তাহার বাসস্থান ছিল, অদ্য।পিও 
সেই ভূমিখণ্ড “পেঁড়ার গড়” নামে বি- 
খ্যাত; এবং নেই স্কানের তগ্নাংশ সকল 
দর্শন করিয়া অন্রমান হয়, কোন সম্পতিশালী 
বাক্তি তাহার অধিকারী ছিলেন | যাহ! হউক, 
তিনি যে, নে সময়ের একজন বিখ্যাত ধনাঢঃ 
ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু হূর্ভাগ 
বশত; কিছুকীল পরে বর্ঘমানাধিপের * কোঁপা- 
নলে পতিত হুইপ, অমুদয় এশ্বর্্য নষ্ট করত 
অতি র্েশে নংস্ার বাত্রা নির্বাহ করিতেন | 
তাহার চার পুত্র ছিল; চতুভূ্জঃ অর্জুন, দয়া 
রাম, এব" ভারতচন্দ্র ত্রমান্বয়ে জম্ম পরিগ্রহ 
করেন। যদিও ভারতচন্দ্রকে অর্ব-কনিষ্ট বলিয়া 


আত এও খা পাপ লি বিশ আন জজ ৬ ও সপ পর আপ এ ও আল 


(ক ফাঁ্ডিচ্জ রায় এই সময়ে বর্ধনানের রাজ1 ছিলেন । 


৬৬ বজক্াধার ইতিতাফ1 

বর্ণিত হইল যথার্থ,. কিন্ত তিমি কি মহীরনী 
শক্তি লইয়াই জন্ম পরিশ্ুহ করিয়াছিলেন ঘে, 
তাহারই প্রতাবেঃ মহাঁজন-গগনীরা তালিকা 
মধ্যে ভাহারই নাম তন্ধীয় ভ্রাতৃবর্ণ ও পিতা 
অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থানে নিবেশিত হই-- 
য়াছে। এই মহাত্বা ১৬৩৪ শকে জন্সগ্রহণ 
করেন। যখন ই'হার পিতা অসহনীয় ছুরবস্থা- 
রূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েন, ভারতচন্দ্র সেই 
সময়ে পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করত মণ্ডলঘাট 
পরগণাঁর মধ্যবর্তী নওয়াপাড়া গ্র'মে (মাতুল 
ভবনে) বান্দ করিয়াছিলেন| উক্ত গ্রামের 
নিকটবর্তী তাজপুর নামক স্থানই তাহার বিদ্যা- 
শিক্ষার প্রথম স্থান। এই গ্রামে তিনি চতুর্দশ 
রৎ্মর বয়স পর্যন্ত, গুরুতর পরিশ্রম ও যত্ব 
সহকারে. সংক্ষিগুসার ব্যাকরণ ও অভিধান, 
ন্মাপন পূর্বক গুহ প্রত্যাগত হন। এই 
সময়ে, -ভাঁজপুরের নিকটবন্তাঁ শারদ গ্রামে 
তীর বিবাহ হয়ঃ এই বিবাহে কবি- 
কয়র ভাতৃগণ সন্ভট, না হইয়! বরং তাহাকে 





বক্স ভাষার ইতিহাস । ৩৪ 


তিরক্ষার করিয়াছিলেন। তেজন্বী ভাঁরতচন্ত্ 
মনোবেদনায় প্রপীড়িত হইয়' প্রতিজ্ঞা করিয়া. 
ছিলেন ষে, “যত দিন আমি অর্থোপার্জন করিতে 
নক্ষম না! হইব, ততদিবন গৃহে প্রত্যাগমন 
করিব ন11” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি 
প্রথমহঃ হুগলী জেলার অন্তঃপাতি বাশবেড়িয়ার 
পশ্চিষ দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র মুক্সী নামক 
জনৈক সদাশয় ধনাঢ্য কায়স্থের আশ্রিত হইয়া, 
পারস্যভাষা শিক্ষার্থ ফতরশীল হন । এই সময়ে 
তাহার সংস্কৃত ও বভাষায় বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি 
জন্মিয়াছিল। এমন কিঃ উৎকর্ষ উৎকৃষ্ট 
কবিতা সকল অত্যপ্প সময়মধ্যে রচন] ক- 
রবিতে পাঁরতেন। এই সময়েই তিনি বঙ্গভাষায় 
ছুইখানি * নত্যনারায়ণের পুথি” রচনা 
করেন। তীহার জীবনরৃতান্ত লেখকেরা বর্ণনা 
করিয়াছেন, _-এই সময়ে তাহার বয়ন পঞ্চদশ 
বর্ষের অধিক ছিল না। ঘে সময়ে বঙ্গভূমির 
অবস্থা অত্যন্ত মন্দ এবং এতদ্দেশীয়গণের 


বিদ্যাশিক্ষার পথ অত্যন্ত পন্ষিল- থাকায় 
শ্ঘ 


৩৮ বক্ষ ভাঁবরইডিহাস। 


ভারত কাব্যোদ্যানের সুক্ষ সকল নানা ঝঞ্জা- 
বাতে ছিন্্র ভিন্ন হইয়াছিল, সেই মজে, 
এত নবীন বয়সে এইরূপ বিদ্যা ও রচনাশেক্তি- 
সম্পন্ন হওয়। সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নহে! 
যাঁহাঁউক, ভারতচন্দ্র পারন্য ভাষার সম্যকরূপ' 
র্যুৎপন্তি লাভ করিয়া প্রায় বিংশতি বতসর বয়সে 
পুনর্বার জন্মভূমিতে প্রত্যাথথত হইরাছিলেন। 
তথায় তাহার ভাত্বর্গকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, 
পিতৃরুত ইজারা ভূমি সমুহের গোলযোগ 
নিষ্পত্তি করণার্থ মোক্তারী পদগ্রহণ পূর্বক 
বর্ধমীনে যাত্রা করেন। সেই কার্য ত কর্তৃক 
অতি সুচারুরূপে দম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্ত 
ভ্রাতৃগণ উপযুক্ত সময়ে রাজস্ব প্রেরণে সক্ষম 
ন! হওয়াতে বর্দমানাধিপ সেই সকল ভূলম্পত্তি 
নিজ প্রভ্ুত্বাধীন করিয়া! লইলেন| ভারতচন্ড 
ভাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে, ছুষমতি 
রাঙ্জকশ্চারিগণ চক্রান্ত করিয়। ত্তাহাকে কারা- 
বদ্ধ করে। কিন্তু দয়া-ধর্ম-প্রিয় কারাধ্যক্ষ 
ভাহাকে গোপনে নিষ্কৃতি পরদান করেন | ভারত- 


বঙ্গ ভাষায় ইতিহাঁস। ৩৯ 


চন্দ এইরূপ অনুশৃহীত হইয়া তথ! হইতে কটক 
যাত্রা করেন। তখন কটক মহারা্ৰীয়দিগের 
অধিকর ভুক্ত ছিলঃএবং শিবতট্ট নামক একজন 
নদাশয় ব্যক্তি সেই স্ছানের আুবাদার ছিলেন | 
তিনি অনুগ্রহ করিয়৷ ভারতচন্দ্রকে আশ্রয় দান 
পুর্ববক পুরুযোত্বম ধামে বাসকরণোপযোগী মমু- 
দায় দ্রব্য প্রদানার্ঘ কর্মচারীদিগ্বকে আদেশ প্রদান 
করেন | ভারতচন্দ্র কিয়দ্দিবল পরে বৃন্দাবন গ্ম- 
নাতিলাষে পুরুষোত্তম হইতে বহির্গত হইলেন, 
কিন্তু খানাকুল কৃষ্ণনগ্ররে উপস্থিত হইলে ভ্ডাহার 
ভাররাঁভাই তদদীর বৈরাগ্য ভাব দর্শন করত, 
অনেক প্রকার প্রবোধ বাকা দ্বারা তাহার 
মনোভাব পরিবর্তন করিলেন। মুতরাং 
'রন্দাবন যাত্রা স্কগিত হইল, এবং কিছুকাল 
শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করিলেন 1 অত 
পর তিনি ফরানী গবর্ণমেন্টের দেওয়ান বাৰু 
ইন্্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যে নৰ- 
দ্বাপাধিপতি শুবিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র রারের নিকট 
পরিচিত হন । রাজ! রুষ্চচন্দ্র কাব্যপ্রিয়তাগুণে 


৪০ বঙ্গ ভাষার ইতিহাঁস। 
অদ্বিতীয় ছিলেন, সুতিরাৎ তাহার নিকট' গুণাঁ- 
কর ভারতচন্দ্রের নায় সাকবির কখনো ক 
অনাদর হইবার সম্ভাবন। ? কখনই নহে।.রাজ। 
তাঁহ।র কবিত্বগুণে মোহিত হইয়া *গুণথাকর” 
উপাধির সহিত ৪৯ টাকা বেতনে নিজ সভায় 
নিষজ্" করিলেন] ক্লষ্চচন্দ্রের বিশেষাহ্গ্রহ ও 
উৎসাহে ভারতচন্দ্র প্রথমত অন্নদামঙ্গল রচনায় 
গররত্ত হয়েন এবং তাহার কিছুকাল পরে বিদ্যা- 
অন্দর রচিত হয়। অনেকে কহিয়া থাকেন, 
ভাঁরতচন্দ্র বর্ধমানাঁধিপের পুর্বক্কৃত অত্যাচার 
বিস্ৃত হইতে পারেন নাই) তজ্জন্যই তিনি 
উক্ত রাজবংশের গ্রানি-সুচক বিষয় অবলম্বন 
করত বিদ্যানুন্দর রচনা করেন | একথা নিতান্ত 
অপ্রামাণিক নহেঃকবিবরের জীবনী ও বিদ্যাসুন্দর 
মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলে অনায়াষেই 
সেই ভাঁৰ উপলব্ধি হয়। কিন্তু ইহা ষে পুর্ব্ববর্ণিত 
₹স্ষত গ্রন্থের আভা লইয়৷ রচিত হইয়াছে, 
'ভদ্ঘিষয়ে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিবেন না। 
বিদ্যানুন্দর রচনার পর তারতচন্দ্র রসমঞ্জরী 


বঙ্গ ভাঁধার ইতিহাসি। ৪১ 


রচন! করেন । ইহাতে আদিরস বর্ণিত হইয়াছে 1 
ভারতচন্দ্র এই রচনায় বিশেষ ক্ষমা প্রকাশ 
করিয়মছেন। অনেকের এইরূপ মন্তব্য যে, লেখ- 
কের রচন] দেখিয়া! তীহার আন্তরিক ভাব জ্ঞাত 
হওয়া যায় অর্থাৎ যাহার যে বিষয়ে অধিক 
আন্ক্তি তিনি শ্বকীর রচনা মধ্যে তাহা প্রায়ই 
ব্যক্তকরিয়৷ ফেলেন | একথা সত্য ; কিন্তু ভাঁরত- 
চন্দ্র সে প্রকৃতির লোঁক ছিলেন না। তিনি যেমন 
নুরসিক ছিলেন, তেমনি ভীহার চরিত্র কলঙ্ক 
বিবর্ষ্ধিত ছিল | কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 
সুরাশক্ত ছিলেন, কিন্তু গুণাকর নিজ চাঁরত্রকে 
সে দোষে কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি 
জীবনের শেবাশ মুলাষোড় গ্রামে অতি- 
বাহিত করেন | অন্নদামঙ্গল,রসমঞ্জীরী ও বিদ্যা 
সুন্দর ব্যতীত তৎ কর্তৃক সংক্কুত ও বঙ্গভাষায় 
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্থা রচিত হইয়াছিল । তা- 
রহচন্দ্র রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিবার কিছু 
পুর্ষে চণ্ীনাঁটক রচনায় প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। 
তাহা! মংস্ফৃত। বাক্গাল। ও হিন্দী ভাষার লানা- 


৪হ, বঙ্গ ভাষার ইতিহাস। 


লঙ্কীরেভূষিত হুইয়া রচিত হইয়াছিল। কিন্ত 
আমাদিগের ছুরদৃষবশতঃ গ্রন্থখানি শেষ ন! 
হইতে হইতেই তাহার হ্ত্যু হয়| ১৬৮২-শকে 
কবিবর ভারতচন্দ্র নশ্বর তনু ভ্যাখব করেন। 
ইহার সমকালে রাধানাথ নামক এক ব্যক্তি 
বর্তমান ছিলেন। সে ব্যক্তি কে?. কোথায় 
বসতি, তাহা জানিবার উপায় নাই। তিনিও 
কবিত্ব শুন্য ছিলেন না, বিদ্যানুন্দরের কোন 
শে তাহার রচন। দৃষ হয়। গুণাকর ভারত- 
চন্দ্রের পর রামনিধি গুণ্ত* আমাদিগের বর্ণ- 
নীয় বিষয় হইতেছেন ॥ তিনি ১১৪৮ সালে 
কলিকাতার অন্তঃপাতি কুমার টুলি পল্লিতে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তিনি “ই ইগ্ডয়া কোম্পানির, 
অধীনে অনেক প্রধান প্রধান কন্ম করিয়াছি-. 
লেন। আদিরস বর্ণনার তাহার বিশেষ ক্ষমতা 
ছিল।  তত্প্রণীত সঙ্গীত সমূহ এখনে! বজ- 
সমাজের আদরণীর পদার্থ মধ্যে গণ্য হহয়া 
আমিতেছে। অত্যন্ত ধার্মিক ও লঙ্চরিত্র মহো- 


*হনি! সিধুবাবু নামে বিখ্যাত.। 
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দয়গণকেও আহ্মাদের সহিত নিধুবাবুর টপ্পা 
শবণ করিতে দেখ। যায়| তিনি ১২৪৫ সালে 
৯৭ ঝসর বয়মে তনু ত্যাথ করেন। সঙ্গীত 
ভিন্ন হার প্রণীত অন্য কোন গ্রন্থ আমাদিগের 
নয়নগোচর হয় না, রামনিধি গুপ্ত জীবিত 
থাকিতে থাঁকিতেই মদনমোহন তকালঙ্কারের 
রচন।-কুনুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল । এই মহোদয় 
১২২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পিতার 
নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়, পিতামহের নাম 
কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায় । নদীয়ার অন্তববর্তী 
বিলগ্রামে তাহার পূর্ব পুরুষের বাসস্থান ছিল। 
তিনি বাল্যকালে প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালার 
অধ্যয়ন করিয়া রামদাস ন্যায়রত সমীপে সহ- 
'স্কুত ব্যাকরণ পড়িতে আর্ত করেন। তৎ্পরে 
কলিকাতাস্থ সংস্কত কালেজে ১৫ বৎনর অধ্য- 
য়ন করিয়! সংস্কৃত াহিতো বিশেষ পারদশী 
হন। কালেজ পরিত্যাগের মময় অধ্যক্ষের! 
ভাহাকে তর্কালঙ্কার উপাধি প্রদান করিয়াছি- 
লেন| ইংরাজি তাষায়ও ভাহার ব্যুৎ্পত্ভি ছিল। 


৪3 বঙ্গ ভাষার ইতিহাস । 


তিনি পঠন্দশাঁতেই « বারবদত্ত1” কাব্য রচনা 
করেন। . এই গ্রন্থ বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ রত্ব- 
বর বররুচির তাগিনেয় জুবন্ধু কর্তৃক প্রথমত 

২স্কত ভাষায় রচিত হয়। তর্কালঙ্কার মহা- 
শয় সেই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বঙ্গ. 
ভাষায় এক সুবিস্তত কবিত্ব পরিপুরিত কাব্য 
প্রণয়ন করেন। গ্রন্থবতারিক মধ্যে লিখিত 
আছে যে, “এই গ্রস্থ যশোহর জেলার অন্তঃপাতি 
ইনফ্পুর পরগণাস্থ নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাপী 
কালীকান্ত রায়ের অনুমত্যন্সাঁরে রচিত হয়|” 

ণে (১৮৭০ খুঃঅঃ) বাসবদত্তার বয়ওক্রম প্রায় ২১ 
বৎসর হইয়াছে। তাহার পঠদ্দশায় প্রণীত দ্বিতীয় 
পুস্তকের নাম “রর়তরজ্িণী” ইহাতে কতগুলি 

হস্কৃত উদ্তট কবিতার অনুবাদ সন্নিবেশিত. 
হইয়াছে। ইহার রচন। প্রণালী বাসবদত্তা অ- 
পেক্ষা উত্তম, কিন্তু বর্ণিত বিষয় অত্যন্ত অঙ্লীল। 
পিত! পুত্রে এক স্থানে পাঠ করিবার উপযুক্ত 
নহে। তরক্কালক্কাঁর মহাশয় কালেজ হইতে বহি- 
গত হইয়। প্রথমতঃ কলিকাতা গবর্ণমেন্ট পাঠ- 


বঙ্গ ভাঁষার ইতিহাঁস। ৪৫ 
শালায় ১৫ টাকা বেতনে শিক্ষকত। কার্ষে নি- 
যুক্ত হইয়াছিলেন। তৎ্পরে ২« টাকা বেতনে 
বারারত ইংরাজী-বঙ্গ-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত হন। 
কিছু দিন পরে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া কলি- 

কাত৷ ফোঁটডিইলিরম কাঁলেজের দেশীয়তাষার 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর 
৫০ টাঁকা বেতনে কুঞ্জনগর কালেজের প্রধান 
পণ্ডিতের আসন গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে 
সেস্থান হইতে পুনর্বার কলিকাতা সংস্কৃত 
কালেজের সাহ্ত্যাধ্যাপক হন। এই সময়ে 
বালক বালিকার পাঠ্য পুস্তকের অভাব দেখিয়! 
তিনি ক্রমান্বয়ে তিন ভাগ শিশুশিক্ষা প্রণয়ন 
করেন। ইহার পূর্ব্বে বালকবালিকাগণের 
'প্রথম পাঠোপহুক্ত নুপ্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ প্রায় ছিল 
না, তক্ণালঙ্কার মহাশয় তাহার প্রথম অভাব 
মোচন করেন। তীহার পুস্তকের আদর্শ 
লইয়া এখন অনেকেই উক্তবিধ গ্রস্থ সকল 
প্রণয়ন করিতেছেন ও করিয়াছেন । ধাহাহউক, 
তিনি কখনে। একস্থানে দীর্ঘকাল কার্ধ্য করেন 


৪৬ বঙ্গ ভাঁবার ইতিহাস 


নাই। নংক্ষৃত কাঁলেজে কিছুকাল অধ্যাপ- 
কতা করিয়া ১২৫৬ সালে মালিক ১৫০ টাক! 
বেতনে বহরমপুরের জজ্পপ্ডিতের পদে নিযুক্ত 
হন। নর্বশেষে কান্দী মহকুমার ভিপুটি 
মাঙ্সি্েটের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
জীবনের অবশিষ্টাংশ এ স্থানে সুখে 
অতিবাহিত করিয়া ১২৬৪ সালে প্রাণ ত্যাগ 
করেন। 

তক্্ণলঙ্কাঁর মহাশয়ের সমকালে অথব! 
অব্যবহিত পরেই রামবসু, হরুঠাকুর, বাঁছু- 
সিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি কয়েক জন 
কৰিওয়ালা প্রাহূভূতি হন। ই'হাদিগের 
যধ্যে কেহই উপযুক্তরূপ বিদ্যালোকসম্পন্ন 
ছিলেন না। কিন্তু ভীহাদিগের রচিত সঙ্গীত. 
মালায় বিশেষ কবিত্ব-জ্যোতি লক্ষিত হয়| 
উাহাদিগের মধ্যে রামবণু সাধারণের নিকট 
অধিক পরিচিত, শুতরাং তাহার বিবরণ এস্থলে 
কিছ্বি শ্রেকটিত হুইল :-_-তিনি ১১৯৪ বঙ্গাব্ে 
কলিকাসার অপরপারস্থ সালিখ। নান্মী গ্রাষে 


বঙ্গ ভাষার ইতিহাধ। ৪৭ 


জদ্মগ্রহণু করেন। লঙ্গীত রচনায় তাহার 
বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ১২৩৬ সালে ৪২ ৰ- 
সর রয়সে ঠিনি গভারু হন। তাহার রচনা- 
কুসুম অস্ঙ্দেশীয় লোকদিগের অমনোযোগিতা 
দোষে ধ্বংন হইয়া গিয়াছে । কিছুকাল পূর্বে 
কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় সেই সকল শু- 
ভাব জঙ্গীত নিকর সৎ্গ্রহার্থ যত্ববান হইয়া 
ছিলেন। কিন্তু আমাদিগের ভাগ্যদোষে তিনিও 
অকালে কাঁলকবলিত হুন। এক্ষণে কোন কোন 
মহাশয় অনুনদ্ধান করিয়া! রামৰনুরে বিলুপ্ত 
রচনার অনেকাহশ আবিক্ষার করিয়াছেন | 
তাহাদিগের আবিক্ষিত এক অংশ আমরা 
কতজ্ঞতার সহিত এস্থলে গ্রহণ করিলাম। 
যথা 


(ঠাককুণ বিষয় ।) 


«ওহে গিরি গাভোল হে না এলেন্‌ হিমালয়। 
উঠ ভূর্গ! চুর্গা এলে, ছুর্গাকর কোঙ্গে, 

মুখে বলো জয় জয়দুগ/ জর | 
কন্যাপুজ প্রতি বাচ্ছল তায় তাঁচ্ছল্য, কর] নয় ; 


৪৮ বঙ্গ ভাষার ইতিহাস। 
| আচল ধরে ভার] $--- 
ৰলে; ছিযা, কিম], মাগো, ওমণ 
মাবীপের কি এমনি ধার] ! 
গিরি ভুমি যে অখতিঃ বোঝে ন1 পার্ভী, 


প্রচ্তির তখ্া।তি জগত্ময়।* 
এক্ষণে ককষ্ণকান্ত ভাছুড়ি নামক জনৈক ব্যক্তির 


পরিচয় দেওয়া বাইতেছে। তিনি নবদ্বীপাধি- 
পতি গিরিচশন্দ্র রায়ের*্* সভাপগ্ডিত ছিলেন । 
রাজা তাহার উপশ্থিত বাকৃপটুতা ও নুরনি- 
কতাঁয় প্রীত হইয়া “রসসাগর” উপাধি প্রদান 
করেন। রনসাগরের অতিশয় দ্রুতরচনায় 
ক্ষমতা ছিল, এমন কি, কোন প্রশ্ন করিলেই 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর পদ্যে প্রদান 
করিতে পারিতেন | একদ। রাজাকর্তৃক এইরূপ 


প্রশ্ন প্রদত্ত হয়। যথা 2-- রর 
“ণাতীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ।” 
রনপাগর অধিকক্ষণ চিন্তা ন। করিয়াই এই- 
রূপ উতর দিয়াছিলেন। বথা $-- 
মহারাজ রাজধানী? নগর বাতির 
টিপ ম। ফেটে হলেন ন চৌচির ॥ 


কাপ পা শত করি 


হান হত নবহাপাবিপাতি সভীশচক্্র রায়ের পিশ্তাসহ। 


পিছ তা ৮ পি পা সস 








বজ ভাষার ইতিছাল | ৪৯ 
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ী, হইল বাহির । 
গঁভীতে ভক্ষণ করে, সিংহের শরীর 1” 
তিনি এইরূপ কত শত কবিত! রচনা করি- 
যাছিলেন,তাহার সখ্য! করা যায় না। হিন্দী- 
তাবাতেও তাহার এরূপ নৈসর্গিক ক্ষমতা ছিল। 
তাহার প্রণীত কোন পুস্তক আমাদিগের 
নয়নগ্রোচর হয় নাই । 


এক্ষণে কবিবর ঈশ্বরগুপ্ত আমাদিগের 
বর্ণনার বিষয় হইতেছেন। ১২১৬ সালে কলি- 
কাতার ১৪ ক্রোশ উত্তর কাচডাপাড়া গ্রামে 
হরিনারারণ গুপ্তের রসে গুপ্ত কবির জন্ম হয়। 
বাল্যকালে তিনি কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু শৈশবকাল হই- 
তেই তাহার কবিতা রচনায় বিশেষ অনুরাগ 
ছিল | বাল্যকাল (প্রায় ছয় বৎসর বয়এন্রম) ই- 
ইতে তিনি কলিকাতায় মাতুলালয়ে বাদ করি- 
তেন। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ হইতে তিনি 
প্রথমভ্ সাগাহিক নিয়মে “সৎবাদ প্রভাকর” 


প্রচারণে-প্ররুত হন। কিছু দিন পরে সপ্তাহে 
ঙ 
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তিনবার ও পরিশেষে বর্তমান প্রাত্যহিক নিয়মে 
প্রভাকরঃ প্রচারিত হয়। সেই সময়ে তিনি 
কবিত্বশক্তির পরিচয় দিবার নিমিভ আয় এক- 
খানি মাসিক প্রভাকর প্রচার করেন। তাহা 
কেবল নানা বিষয়িণী কবিতামালায় পরিপৃরিত 
থাকিত। “দাধুরঞ্জীন” ও “পাবষগ্ড-পীড়ন” নামে 
আর ছুইখানি দাগ্ডাহিক পত্র তহ কর্তৃক সম্পা- 
দিত হইত।| কবিবর নাঁধুরঞজনকে নান! প্রকার 
ভ্রানগর্ড প্রবন্ধ সমূহে ভূষিত করিতেন । পান 
যও-পীড়নেও এরূপ বিষয় সকল লিখিত 
হুইত। কিন্তু সেই সময়ে মাননীয় ভাস্কর 
সম্পাদক গৌরীশক্কর ভট্টাচার্যের সহিত ঈশ্বর 
গুপ্তের বিবাদ হওয়াতে শেষোক্ত পত্রথখানিতে 
অশ্লীল বিষর বন্নিবেশিত হইয়াছিল । কবিবর 
এই নকল পত্র সম্পাদন করিয়া যে অবকাশ 
পাইতেনঃ তাহাও বঙ্গ-পাঁহিত্যোন্নরতি সাধক 
বিষয়ে অতিবাহিত করিতেন । তিন দশ 
বা! দ্বারশ বৎসর নানা স্থান পর্যটন করত 
ভারতচন্দ্র কবিরঞ্জন, রামদিধি গুণ, হ্রু- 
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ঠাকুর, রাঁমবন্তু ও নিতাইদাস প্রভৃতি শত 
কবিগণের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন। সেই- 
গুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল | কেবল 
ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত তিনি স্বতন্ত্র পুস্ত- 
কাঁকারে পুনমু্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাহার 
যর ও পরিশ্রম বলে অত্মদেশের ও বঙ্গ- 
লাহ্ত্যসংসারের ষে উপকার লাধিত হইয়াছে, 
তজ্জন্য ভীহার গতি আমাদিগের দকলেরই 
কভজ্ঞ হওর। উচিত। 
£প্রবোধ প্রভাকর” নামক তিনি একখানি 
পুস্তক রচন৷ করেন | তাহাতে জীৰ-তত্ব-বিষয়ক 
প্রসঙ্গ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে । সেই পুস্ত- 
কের রচনাপ্রশালী অনেকাংশে প্রাঞ্জল | তাহ! 
১২৩৪ সালের ১লা চৈত্র গ্রন্থকর্তা কর্তৃক প্রথম 
প্রকাশিত হইয়াছিল! ইহার পর “*হিত্র- 
প্রভাকর” নামধের় আর একখানি গদ্য পদ্যময় 
গ্রন্থ রচিত হয়। কধিত আছে, গুপ্ত 
মহাশয় দুবিখ্যাত বেখন সাহেবের অনুরোধ- 
গরতন্্র হইয়া বিষণশশ্বারৃত হিতোপদেশের 
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মিত্রলাভ, সুহৃস্েদ, বিগ্রহ,ও সন্ধি এই চারিছী 
বিষয় অবলম্বন করত এ গ্রন্থ রচনা করেন। 
ইহার রচনাপ্রণালী সরল $ ভুর্বোধ স্থান প্রায়ই 
নয়নগে!চর হয় না| এ গ্রন্থ তাহার হত্যুর 
পর ১২৬৭ লালের ১১ই চৈত্রে তদীয় ভ্রাতা 
জিযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্ত ধেনি বর্তমান প্রদ্ভাকর 
সম্পাদক) কর্তৃক প্রকাশিত হুইয়াছে। এতত্ডিন্ 
“বো ধেন্ডুবিকীশ” ও “কলিনাটকগ্নামধের ছুই- 
খানি গ্রন্থের রচনা আরস্ত করিয়াই জীব-লীলা 
সম্বরণ করেন | ১২৭২ সালে প্রথমোক্ত পুস্তক- 
খাঁনির তিন অঙ্ক মাত্র গরচারিত হয়। তাহ। 
প্রবৌধচন্দ্রোদয় নাটকের আভান লইয়া! রচিত। 
তাহার অধিকাংশ স্থানই হাপ্যরসে পরিপুর্ণ। গুপ্ত 
মহীশয় হাস্যরস বর্ণনায় বিশেষ ক্ষমতা দেখা- 
ইয়া গিয়াছেন। এতস্িম্ন তিনি কতশত হাঁস্যো- 
দীপক সঙ্গীত ও নান! বিষয়িণী কবিত-মালা 
রচন1 করিয়াছেন, তাহার হয়ত করা যার না। 
১২৬৫ সালের ১০ই মাথে তিনি এই সকল অক্ষয় 
কীর্তি স্থাপন করত, ইহলোক পরিত্যাগ 
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করেন। কবিবর ঈশ্বর গুণ্ডের সমকালেই 
এতদেশীয় গায়কসম্প্রদায়ের প্রাহ্র্ভাব হয়। 
তাহাদিগের মধ্যে দাশরথী রায় বিশেষ খ্যাঁতি- 
লাভ করেন । অথচ তিনি ভাঁলরূপ লেখা পড়া! 
জানিতেন না । সঙ্গীত রচনাই তাহার প্রধান 
উপজীবিকা ছিল। দাশরথী প্রণীত পাঁচখণ্ড 
পাঁচালি এখন বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়া 
বিক্রীত হইতেছে। 

১৭৪৯ শকে (১৮২৭ খুঃ অকে) মুলাষোড় 
নিবাসী বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদামঙ্গলের 
বিষয় লইয়! ছর্গামঙ্গল রচনা করেন। কথিত 
আছে, কলিকাঁত৷ নিবাসী সুবিখ্যাত শ্ুত বাবু 
আশুতোষ দেবের উৎসাহে উক্ত কাব্যখানি 
রচিত হইয়াছে । তাহাতে প্রশংসনীয় ভাগ 
'অতি অল্প । 

প্রায় ২০বহসর অতীত হইল, রঘুনন্দন 
গোস্বামী নামক জনৈক ব্যক্তি রামায়ণের সপ্ত 
কাঁড অবলম্বন পূর্বক “রামরসায়ন” নামক 
কাঁব্য রচন। করেন। সেই গ্রন্থের রচনাপ্রণালী 
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বড় উৎক্ৃ$ নহে, কিন্তু তাহাতে রচয়িতার 
কবিত্বশক্তি পরিচায়ক অনেক স্ছল দৃষ্ট হয়। 
গ্ন্থকর্তা অতি উত্তমরূপ সংস্কৃত জানিতেন। 
এইরূপ কত শত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়! 
বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গপুফি সাধন করিয়। গিয়া- 
ছেন; কত শত মহোদয়ের মনোদ্যানেৎপন্ 
পুষ্পসমুহ বিক্রয় করিয়। কত শত লোক 
জীবন ধারণ করিতেছে £ কত শত ব্যক্তি তাহা- 
দিগের রচনাবলী পাঠ করিয়া বজ্গভাষায় বুযুৎ- 
পি লাভ করিয়াছেন; কত শত মহোদয় 
তাহাঁদিগের রচনাপ্থালী অবলম্বন, কেহ ব। 
আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া উৎসাহিত মনে, 
উত্কৃব্ট উৎকৃষ্ট কাব্য সকল রচন। করিতেছেন, 
তাগার ইয়ত্তা করা যার না। যে মহোদয়দিগের 
লেখনীৰলে, এনদুর উপকার সাধিত হইয়াছে 
ও হইতেছে, ভাহারাই ধন্য। তাহাদগের 
যশই প্রকৃত ও চিরস্থায়ী । যত দিন বঙ্গভাষ! 
জগন্মগুলে বর্তমান থাকিবে, ধতদ্দিন একজনও 
স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তি জীবিত থাকিবেনঃ ততদিন 
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ভাঁরতচন্দ্রাদি কৰিকুলের কখনই অন্দর হইবে 
না। যতই বিদ্যার উন্নতি হইবে যতই দেশীয়- 
গণ সতাতার উচ্চা্নে স্থান পাইবেন, বঙ্গীয় 
প্রাচীন রচয়িতৃগণের বশোকান্তি ততই রৃদ্ধি 
হইতে থাকিবে । 

এস্থলে উ্রীরামপুরস্থ মিসনরিগণ ও কলি- 
কাঁতান্ছ স্কুল বুক সোমাইটা, এবং তত্ববোখিনী 
সভার বিষয়ও নিতান্ত নি্ষলে কথিত হইবে 
না। ১৭৯৯ খুঃ অবের অক্টোবর মানে একদল 
প্রোটেষ্টাণ্ট মিসনরি এভদেশে আগমন করিয়। 
শ্্রীরামপুরে অবস্থিতি করেন। ডাক্তার মার্স- 
মান ও মাঞষার ওয়ার্ড তাহাদিগের প্রধান 
নায়ক ছিলেন । মহা মান্য কেরি উহাদিগ্নের 
প্রায় ছয় বশুসর পুর্ববে ভারতবর্ষে আগমন 
করত মালদহ জেলায় বাম করেন। এই পময়ে 
তিনি শ্রীরামপুরস্ছথ মিসনরিদিগের সহিত মিলিত 
হন। যদিও খর্ব প্রচার করা এই মহোদর- 
দ্বিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাচ তাহার এই দেশ- 
বাঁনিগণের অবস্থা ও ভাষার উন্নতি দাধনে বিশেষ 
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যত্তবান ছিলেন। ভাহাদিগের ধু ও অধ্যব- 
সায় বলে ক্ত্রীরামপুরে একটা মুদ্রাযস্ত্র স্থাপিত 
হয়। তাহাতে রামায়ণ, মহাভারত, ও অভিধান 
প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত 
হইয়াছিল। বঙ্গতাষায় ইংরাজি প্রণালীতে 
অভিধান রচনা করা, কেরি সাহেব কর্তৃক প্রথম 
উদ্ভাবিত হয়। তাহার প্রণীত অভিধান এখন 
অন্মদেশে প্রচারিত রহিয়াছে । তিনি একোন- 
বিংশতি শতাব্দীর প্রারত্তে « খুষ্ট ধর্ম শুত 
নংবাঁদ বাহক” নামে একখানি পুস্তক প্রথম 
মুদ্রাঙ্কন করেন। ১৮০১ খঃ অব “নিউটে- 
মেন্ট? নামক গ্রন্থের বাঙ্গাল! অনুবাদ তৎক- 
তূঁক প্রচারিত হয়। তিনি ভারতবর্ষে আগমন 
করিয়৷ এই গ্রন্থ প্রথম লিখিরাছিলেন। কিন্তু 
ইহা “খীউধর্থ শুভ সংবাদ বাহক*নামক পুস্ত- 
কের কিছুকাল পরে মুদ্রিত হইরাছিল। এই 
লময়ে তাহার উৎসাহে বাবু রাঁমরাম বসু কর্তৃক 
“রাজা পতাপাদ্বিত্য চরিত্র” নামক একখানি 
গদ্য গ্রন্থ রচিত হয়। বাবু রামরাম বজজ কলি 
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কাতীম্ছ ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের এক জন 
শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের বং শো. 
স্ভব। রিজ্ঞান ও পাহিত্য শাস্ত্ে তাহার বিশেষ 
জ্ঞান ছিল, কিন্তু তল্িখিত গ্রন্থের রচনা 
অত্যন্ত জঘন্য । সেই পুস্তক তৎকালে বিদ্যাঁলয়- 
সমূহের প্রধান পাঠ্য পুস্তক ছিল। দাধারণের 
দর্শনার্ধ উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধ ত 
হইল $-_ 

“ইহ ছাড়াইলে পুরির আরম্ভ । পুবে সিংহ 
পুরির তিনভিতে উত্তব পশ্চিম দঙ্গিণ ভাগে সারিসারি 
লম্ব। তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। 
উত্তর দালানে সমস্ত ছুগ্ধবতী গাতীগণ থাকে দক্ষিণ 
ভাগে ঘোড়া ও গধাঁগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও 
উঠ তাহাদের সাতে সাতে আর আর অনেক অনেক 


পঙ্গণ। ঠা 
» এক পোয়া,দীর্ঘ প্রস্থ নিজপুরী। তাঁর চারিদিগে 


প্রস্তরে রচিত দেয়াল। পুবেরদিগে সিংহদ্ধার তাহার 
বাহির ভাগে পেট কাট? দরজা | শোভাঁকর দ্বার 
অতি উচ্চ আমারি সহি হস্তি বরাবর যাইতে পারে। 
ঘবারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎ-খানা 
তাহাতে অনেক অনেক প্রকার জত্ত্র দিব রাত্র সময়ানু- 
ক্রমে জক্ত্ির! বাদ্যস্বনি করে।” | 


8৮ বঙ্গ ভাষার ইতিহাস। 


তৎ্পরে কেরি লাহে স্বয়ং বঙ্ষতাষার 
ব্যাকরণ ও কথাবাঁল নামক দুইখানি পুস্তক 
প্রচার করেন। 

১৮০৪ খুঃ অন্দে তাহার দ্বারা মহানগরী 
কলিকাতার কৃষি-বিদ্যা সমালে!চক নামক একটা 
সমাজ স্থাপিত হয়। ইহার দ্বারা বঙ্গদেশের 
অনেক উপকাঁর হইয়াছে । পূর্বে এই সভা 
হইতে বঙ্গভাবায় একখানি পত্রিক! প্রচারিত 


হইত। 

অভঃপর কেরির জ্যেষ্ট পুক্র ফিলিপ. কেরি 
গ্রিস দেশের বিবরণ” নানক একখানি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। ১৮১৭ খক্টাকের এপ্রেল 
মাসে কয়েক জন ইংরাজ ও দেশীয় মহোদর 
দ্বার! ক্ষুলবুক সোমাইটী নানী সভা স্থাপিত 
হর। অণ্প মুল্যে উতর পুস্তক প্রচার 
করাই উক্ত ভার উদ্দেশ্য । ১৮৬২ খুঃ অন্দে 
বর্ণকিউলার লিটারেচর নোসাইটা অর্থাৎ 
বঙ্গীয় ন হিত্য সত! ইহার নহিত সংযোজিত 
হয়। উক্ত সোসাইটার দ্বারা উৎসাহিত হইয়! 
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কত শত মহোদর কত শত গ্রন্থ প্রণয়ন করিস 
ভেছেন, তাহার দংখ্য] করা যায় না। উক্র 
সভ! দ্বারা প্রকাশিত * বিবিধার্থ সংগ্রহ? 
ও “ রহম্য-সন্দর্ভ” পত্রদ্বয় অতীব পৃসংশ- 
নীয় | ইহা হইতে বঙ্গদেশের বিস্তর উত্রতি 
হইয়াছে। 

১৭৬১ শকের (১৮3০ খুঃ অব) ২১এ 
আশ্বিন অশেষ গুণাঁলঙ্ক ত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্খা 
ও ভাহার বন্ধুবর্গ একত্রিত হইয়! বাবু দ্বারকাঁ- 
নাথ ঠাকুর মহোদয়ের ভবনে তত্ববোধিনী সতা 
্ছাপিত করেন। বঙ্গসাহিত্যের গদ্য রচনার 
উন্নতি এই সভা হইতেই সাধিত হইয়াছে । 
তত্ববৌধিনী সভার পত্রিকাখানি বঙ্গ সাহিস্ডোর 

কৌ স্বরূপ বলিলেও বলা যাঁয়। ইহাতে যত 
উৎকৃষ্ট উত্ক্ষউট বিষয় সন্িবেশিত হইয়াছে, 
বোধ হয়, বঙ্গীয় সমাজের গ্রচলিত কোন পত্তি- 
কায় সেরূপ উন্নতি সাধক বিষয় প্ররুাশিত 
হয় নাই। ১৮৪০ খঃ অবে কঠোৌপনিষদ্‌ নামক 
গ্রন্থ পথম তত্ত্ববৌধিনী সভা কর্তৃক 'পৃচা্িত 


৬০ বক্ষ ভাষার ইতিছাস। 
হইয়াছিল। তৎপরে বেদান্তসার, ব্রাহ্মধর্থ, 
পঞ্চদশী প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক এই 
সত! কর্তৃক পৃচারিত হইয়াছে,তাহার ইয়ত্তা কর! 
যায় না। ১৮৪৩ খঃ অন্দে উক্ত সতার কোন 
পরত বন্ধু উহার উন্নতির নিমিত্ত একটা মুদ্রা. 
যন্ত্র গুদান করিয়াছি'লেন। ভার ব্যয় সাধা- 
রণ চাদ] হইতে সমাধ। হইত | শত বাঁব্‌ দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর এই সভার অনেক উপকার করিয়া- 
ছিলেন । তিনি ১৮৪৮ খুঃ অন্দে সভার ত্রিতল 
গৃহ নির্মাণ জন্য ৩,৪২৫ টাঁক! প্রদান কংরন | 
এনডডিন্ন তিনি আর আর অনেক সাহায্য 
করিয়াছিলেন | পরিশেষে মহোদয় এন্‌, হল- 
হেড ; সর চারলস্‌ উইলকিন্স ; এবং মহাত্মা 
রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয় কিছু না বলিয়া, 
উপস্থিত বিষয়ের উপমংহার করিলে, প্রস্ত ৰ 
অসম্পূর্ণ বোধ হয়। এজন্য তীহাদিগের বিৰ্‌- 
রণ ক্রমে লিখিত হইতেছে । 

এন হলছেড মহোদয় ১৭৭০ খুীব্দে 
লিবিলিয়ান হইয়া! এতঙ্দেশে আগমন করেন। 
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তিনি নিজ মেধাশক্তি প্রভাবে এতছোশীয় 
ভাষাসমুহে এতদূর ব্যুৎ্পন্ন হইয়াছিলেন যে, 
উহার পুর্ববস্তী কোন ইউরোপীয় তত 
পরিমাণে এদেশীয় ভাষায় জ্ঞানলাত করিতে 
সক্ষম হয়েন নাই 1 ১৭৭২ খ.ষ্টান্ধে ষখন রাজ- 
কার্ষ্ের ভার. ইউরোপীয় কর্থচারিবর্ণের হস্তে 

পিত হয়, তখন তথুকাঁলিক গবর্ণর জেনে- 
রল ওয়ারেণ হেঞ্টিংস মেই' সকল কর্মচারীকে 
এতদেদশীয় প্রণালী অবলম্বন দ্বারা রাজ- 
কার্য সম্পন্ন করাইবার নিমিত্ত ইচ্ছ,ক হইয়া-, 
ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি হলহেড সীহেবকে 
ভিন্ছ ও মুনলমান আইন লমৃহ অনুবাদ করিতে 
আজ্ঞ। দেন। হলহেড সাহেব তদহ্ৃষায়ী দে- 
শীয় প্রাচীন আইন সকল অনুবাদ করিয়া এক- 
খানি ইংরাজী পুষ্তক প্রণয়ন করেন। তাহা 
১৭৭৫ খষ্টাব্ডে প্রথম মুদ্রিত হয়। তিনি বঙ্গ 
ভাষায় বিশেষ বুুৎ্পন্তি লাভ করিরাছিলেন। 
এমন কি, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তহ কর্তৃক একখানি 


ব্যাকরণ গ্রস্থিতও প্রচারিত হয়| ইহার পূর্বে 
চ 
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কোন বাঙ্গাল! পুস্তক যন্ত্রারট হয় নাই। সেই 
গ্রন্থ প্রথমতঃ ভগলিতে যন্ত্রিত হইয়াছিল। 
মহোদয় হলহেড সাহেবের পূর্বে বাঙ্গালা ভা- 
ফায় কোন ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল কি নাঃ তাঁ- 
হার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সুতরাং 
তাহাঁকেই বঙ্গভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচরিতা 

বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। অবশ্য- 
স্মরণীর চারল্র্ম উইলকিন্স মহাশয়, হলহেড 
সাহেবের একজন বন্ধু হিলেন। তাহারও বঙ্গ 

ভাষায় বিশেষ জ্ঞান খিল | তিনি অতি উতৎকৃউ 
শিপ্পী ছিলেন । তাহার গুরুতর পরিশ্রম ও 
সুতীক্ষ বুন্ধিপ্রভাবে বঙ্গভাষায় খোদিত অক্ষর 
প্রথম ঢালাই হয়। যদিও সেই সকল বর্ণমাল। 
নুছ'দ রূপে খোদিত হয় নাই বটে, তথাচ দেই 
অভ্ভানতিমিরাচ্ছন্ন সময়ে কেবল মাত্র নিজ বুদ্ধি 
ও শারীরিক পরিশ্রম নহায়ে যে তিনি এক সাট 
অক্ষর প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই 
ভাঙার পরোপকারিতা ও মহ্থানুভাৰিতা গুণের 
পরিচয় দিতেছে! এবং তজ্জা তিনি শত 


রজ ভাষার ইতিহাস ৬৩ 
শত ধন্বাদের পাত্র। অজ্ঞানান্ধকা রারৃত 
ফোন বিদেশে ঘাইয়া তদ্দেশের ভাষা শিক্ষা, 
দেই নকল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা? ও ছু, 
ঈতি লাধক যন্ত্র নকল নিশ্মাণ কর] সামান্য ক্ষ- 
মতা, অধ্যবসায় ও অস্বার্পরতার আয়ত্তাধীন 
নছে, যদি উইলকিন্স সাহেব কষ স্বীকার ক- 
রিয়া বাঙ্গাল! ভাবায় অক্ষর প্রস্তৃত না করিতেন, 
তাহা হইলে বোধ হয়ঃ হলহেভ নাহেবের ব্যাক- 
রণ জনসমাজের কোন উপকারেই আমিত না| 
সাধারণের অজ্ঞানতাবস্থাতেই বিল্গ হইয়া 
যাইত। উইলকিন্স সাহেবের বত ও পরিশ্রমে 
তীয় বন্ধু হলহেড মহাশয়ের গ্রন্থ ১৭৭৮ খ- 
ঘ্টাব্দে হুগলীতে মুদ্রিত হইয়াছিল । 

, মহামান্য রাজ রামমোহন রায়ের দেশ” 
প্রিয়তা ও বিদ্যানুরাখিত্ার বিষয় অস্মদ্দেশীয় জন 
গণের কাহারও অিদ্দি নাই। তিনি স্বদেশের 
উন্নতি জনা ষেকি পর্য্যন্ত কায়িক ৪ মানসিক 
পরিশ্রম করিয়।ছিলেন, তাহার পরিমাণ করা যায় 
না। তিনি স্বদেশের উন্নতি করিতে করিতে 
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অনার্থিনী বঙ্গ-ভাষাকেও বিস্বৃত হন নাই । 
ততপ্রণীত ব্যাকরণ, বস্ত তা, ও জঙ্গীত-মাল! 
বঙ্গভাষার অঙ্গশোভিনী হইয়া রহিয়াছে । প্রকৃত 
গুণের কখনই অনাদর নাই । 

এইরূপ কত শত মহাত্মা বঙ্গভাঁষার 'উন্নতি 
লক্ষ্য করিয়া কত শত পুস্তক রচন! করিয়া- 
ছিলেন; এইরূপ কত শত মহাশর লঙ্গীত-নুধা 
অক্েশে উত্তোলন করত সাধারণের জন্য 
রাখিয়া গিয়াছেন ; এইরূপ কত শত মহো- 
দয় ভাষা-উদ্যানে বাঁম করত, শ্ুরিস-ফল প্র 
কাব্য-বুক্ষ সকল সাধারণের জন্য রোপণ 
করির। গিয়াছেন। তাহার মংখা। করা হুর 
চিরহ্গ্রখনী বক্গভাষার ভাগ্য কখনই অনুকুল- 
রা বর্ষিত হয় নাই। অর্ধদাই হুরদ্বউ রবির, 
প্রথর কিরণে ইহার সাহিত্য-ক্ষেত্র সম্ভত অস্ক,র 
সকল অকালে অধিকাংশই ব্বংপিত হইয়াছে 
তবে কৃতকগুলি সাশর মহোদয়ের বত, অব- 
শিষ্টাংশ যাহা ছিল, তাহাই বত্তৃপূর্বরক রক্ষিত 
হইরাছে | এমন কি, কেহ কেহ শারীরিক 
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পরিশ্রম ও কেহ বা বহুল অর্থ ব্যয় করত, 
রোপণকারীদিগকে উতমাহিত করিয়াছিলেন । 
ইহ! কি সামান্য মহানুভাঁবত] যে, এক ব্যক্তি, 
স্বার্থের প্রতি বিশে লক্ষ্য ন৷ রাখিয়! কেবল 
সাধারণের উপকারার্থ ভূমির উর্বরতা সাধন 
পূর্বক তৎ্নস্ভূত উপস্বত্ব সাধারণকেই প্রদান 
করিয়াছেন। ধন্য বদান্যতা! এরূপ মহাত্মা 
পৃথ্থবীর সকল স্থানেঃ অকল সময়ে বর্তমান 
থাকিলে জগতের বিশেষ মঙ্গল সম্ভাবনা | 


(বঙ্গভাষাঁর বিদ্যালয় ।) 


স্বদেশের ভাষা অনুশীলন ব্যতিরেকে 
লোকে কখনই শীস্্র ও হা আত্মোন্নতি ক- 
রিতে পারে না) এক ব্যক্তি বহুল অর্থ বায় 
করিয়া কত শত রাত্রি জাগরণ পুর্ববক যে খিদে- 
শীয় ভাষা! মধ্যমরূপ শিক্ষ! করিবেন, ভীহার 
ন্যায় মেধা-শক্তি সম্পন্ন অপর এক ব্যক্তি তদ- 
পেক্ষা অপ্প বায় ও অপ্প পরিশ্রমে স্বকীয় 
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তাষাঁর মহাপঙ্ডিত মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। 
এক ব্যক্তির বিদেশীয় ভাষ! বহুকাল শিক্ষা 
করিয়া এক পহক্তি রচনা করিতে হইলে, 
বারম্বর অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্য 
গ্রহণ করিতে হয়ঃ কিন্তু অপর এক ব্যক্তি 
স্বদেশীয় ভাবায় তাহা অপেক্ষা অণ্প বুযুৎ- 
পন্তি লাভ করিয়। বৃহৎ বৃহৎ শ্ুললিত কাব্য 
সমূহ রচনা করিতেছেন । দেশীয় লোক স্বদে- 
শের ভাব বত্বপুর্বক শিক্ষা না করিলে কখনই 
দেশের ভাষায় উত্তমোত্বম গ্রন্থের স্যঞ্ট হয় ন|| 
অন্মদেশীয়দিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী 
ভাষায় কাব্যাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু 
কেহই ইংরাজ জাতিকে পরাজিত করিতে 
সক্ষম হন নাই | কোন্‌ স্থলে কিরূপ শব প্রয়ে 'গ 
করা উচিত, দেশীয় লোক যেমন সেটা বুঝ্ধি- 
বেন, বিদেশীয়ের। কখনই ততদুর পারদর্শিতা 
ল্ধভ করিতে পারিবেন না। দেখুন | যখন 
উৎলগু দেশে নর্মাণ ফেঞ্চ তাখা প্রচলিত ছিল, 
তখন এ দেশে কোন শুবিখ্যাত কবি আবি- 
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ভূতি হন নাই,কিন্ত যখন ইৎলণ্ডে দেশীয় ভীষার 
আলোচন! বৃদ্ধি হইল, অমনি উন্নত-মাননিক- 
রত্তি-সম্পন্ন নেক্সপিয়র, মিল্টন, বায়রণ 
প্রভৃতি কবি-কুল "চুড়া! ব্যক্তিগণ জনসমাঁজে 
কীর্তিলাভ করিলেন ; যখন জর্মণদেশ হইতে 
ফেঞ্চ ভাষা! অন্তর্থিত হইল, তখন অমণিস্ুবৰি 
খ্যাত গোয়েখি পিলরঃ ফিনিগ্রথ্‌ প্রভৃতি 
মহোদয়গণের চিত্বোদ্যান জন্মণীর কবিত্ব-কুল্তুমে 
পরিপূর্ণ হইল। আলিয়া! খণ্ডের প্রতি দৃর্টি- 
নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়ঃ যখন পারস্যদেশে 
আরব্য তাঁষার অধিক আলোচন! হইত, তখন 
উক্ত দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্য-্রণেত। উদ্দিত 
হন নাই, কিন্তু যে সময়ে এ দেশে দেশীয় 
তাঁধার আলোচন! বৃদ্ধি হইল, তখন ফেরদ্োনি 
ইরাণের রাজবৃত্তান্ত লইয়া! বীররস-পরিপুর্ণ। 
*সাহানামা” কাব্য প্রকাশ করিলেন, সাদিককৃত 
উপদেশময় গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইল, এবং 
ভুবন-বিখ্যাত কবিবর হাফেজও শান্তি-রদময়ী 
কবিতা-মাল! প্রকাশ দ্বারা জন-নমাঁজে ঘশো- 
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ভাজন হইডে লাগিলেন । এক্ষণে সাধারণে 
দেখুন! স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা দ্বারা জগতের 
কতদুর মঙ্গল সাধিত হইয়াছে । অতএব ব্যক্তি 
মাত্রেরই প্রথমতঃ স্বদেশীয় ভাষা উত্তমরূপ 
শিক্ষ। করি! তশপরে বিদেশীয় ভাষানুশীলনে 
প্রন্স্ত হওয়া! উচিত | এক্ষণে বিবেচনা করিতে 
হইবে, কিপ্রকারে দেশীয় ভাষার অনুশীলন 
বহুনরূপে হইতে পারে। অস্পরুদ্ধির প্রভা; 
এই মাত্র বল! যায় ষে, বিদ্যামন্দির নংস্থাপনই 
তাহার প্রশস্ত উপায়। বিদ্যালয় সংস্থাপন 
পদ্ধতি সকল সত্য-জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। 
বঙ্গদেশেও এই প্রথা বহুকালাবধি প্রচলিত 
হইয়া আিতেছে। তাহারই বিবরণ বর্ণন 
করা বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । কিন্ত বঙ্গ- 
দেশের ইতির্ত্ত এতদূর অপরিজ্জেন্ন যে, প্রা- 
চীনকালের কোন বিবরণই বিশি$রূপ জ্ঞাত 
হওয়া বার ন।। বঙ্গভাষার বিদ্যালয় সম্বন্ধে 
অধুন! যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারই 
সার মর্্ এস্থলে লিখিত হইল। যথ.2__ 
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খুঙীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে মালদহ 
প্রদেশে ইলর্টন সাহেব কর্তৃক, এতদেশীয় 
তাষ! শ্িক্ষাদানার্ধ) কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। মান্যবর ইলটন লাহে বঙ্গদেশের এক 
জন মহোঁপকারী ব্যক্তি। তৎকালে তাহার 
যত বাঁলকদিগের পাঠ্যপুস্তকের অনেক অতাৰ 
মোচন হইয়াছিল । তাহার কিছু দিন পূর্বে 
মভামান্য গ্বর্ণর জেনেরল লর্ভ ওয়েলেস্‌লি 
ভাবিলেন, ইংলও হইতে যে সকল নিবিল-না- 
রহবণ্ট ভারতবষে' আগমন করিতেন, তাহারা 
কেহই এতদ্দেশীয় ভাষায় বুযুৎপন্ন ছিলেন না। 
তন্নিমিত্ত রাজকার্য্যের অতান্ত গোলযোগ হইত। 
লর্ড ওয়েলেসসি সেই বিশৃষ্বলা দুর করিবার 
জন্য প্রয়াঁদ পাইয়াছিলেন। সেই নিমিহ তিনি 
১৮০০ খৃষ্টাব্দে “ফোটডিইলিম কালেজ নামক" 
এক'টা বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন। তাহাতে 
কেবল এতর্দেশীয় ভাঁষ! সম হ শিক্ষ। প্রদান কর! 
হইত। ইংলগু হইতে যে সকল ব্যক্তি িবি- 
লিয়ান হইয়া এখানে আমিতেন, তাহার! উপরি 
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উক্ত বিদ্যালয়স্টীডে অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষো- 
তীর্ণ না হইলে সর্বিদে পবেশের অনুমতি 
পাইতেন না। পুর্ব্ব কথিত ডাক্তার কেরি সেই 
বিদ্যালয়ের পান অধ্যাপকের আসন প্রাপ্ত 
হয়েন। এনভ্ডিন্র উৎকল নিবাসী পঞ্িতবর 
মৃত্যুঞ্জয় ও অন্যান্য অনেক উপযুক্ত পণ্ডিত 
মহাশয়ের নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে 
উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যবহীরার্থ বঙ্গভীষাঁয় অনেক- 
গুলি পুস্তক রচিত ও মুদ্রান্কিত হয়। ১৮১৪ 
খঃ অন্দে পাদরি মে জহেব চুটুড়। নগরীতে 
একটা বাক্জাল। বিদালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৮১৩ খ.ঃ অন্দের জুন মাস পর্যান্ত তত প্রতি- 
ভিত বিদ্যালয়ের-সংখ্যা ১৬টা হইয়াছিল। সেই 
সকল বিদ্যালয়ে ৯৫১ জন ছাত্র অধায়ন করিত।, 
তাহার পর বিদ্যালয়-নং খ্যা ২৬ হইলে, বদা- 
ন্যৰর গরর্ণর জেনেরেল লর্ড ভেফিংস কর্তৃক 
উপরোক্ত বিদ)-মন্দির সমুহের উন্নতি নিমিত্ত 
সাহাধা প্রদত্ত হয়। ১৮১৬ খঃঅবে পর্ব 
কর্থিত বিদ্যালয় সমুছে ২ ১৩৬জন বালক 


বঙ্গ ভাষার ইতিষ্টাসা ৭২ 
পাঠ করিত। এইরূপে ক্রমশঃ .বিদ্যাল- 
য়ের সংখ্যা বর্ধিত হওয়াতে অধিক শিক্ষকের 
প্রয়োজন হইতে লাগিল, তজ্জন্য শিক্ষক প্রস্তুত 
করণার্থ আর একটা স্বতন্ত্র বিদ্যামন্িদির সংস্থা” 
পিত হয়। ১৮১৮ খুঃ অন্দে বিদ্যালয়ের সং- 
খা ৩৭টী হইয়'ছিল। তাহাতে ৩০০০ ছাত্র 
শিক্ষা প্রাপ্ত হইত । কিন্তু বঙ্গদেশের হতভা- 
গ্যতা দোষে এই সময়ে রেবরেও্ড মে সাহেব 
প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহার পর পিয়ার্মন 
সংহছেৰব উক্ত বিদ্যালয় সমুহের ভার গ্রহণ 
করেন । জদাশয় পিয়ার্মন এব হার্লি এ দে- 
শের উন্নতির জন্য বিস্তর কায়িক ও মানসিক 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন | এই ছুই পাদরির 
পরতে চন্দননগর ও কালনার মধ্যবর্তী স্থান 
মম়হে অনেকগুলি বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত 
হইরাছিল। .১৮১৯ খঃঅব্দে উক্ত মজো- 
দয়দিগের হস্তে চুচুড়। ও তাহার নিকটবন্ভীঁ 
থান সমহে ১৭্টা বিদ্যালয় ও ১৫০০ ছাত্র এবং 
বাকিপুরে ১২টা স্কুল ও ১২৬৬ জন বালক 


হই বঙ্গ ভাষার ইতিহাস 


ছিল। দেই সকল স্কুলে মান্দ্রাজের শিক্ষণ- 
প্রণালী অনুসারে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। জেই 
বিদ্যালয় সকলের উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট 
1সিক ৮০০ টাক সাহায্য প্রদান করিতেন | 
চর্চ মিসন সোসাইটাও বাঙ্গাল! ভাষার 
উন্নতির জন্য চেফট৷ পাইয়াছিলেন। ১৮১৬ খ্ঃ 
অন্দে কাণ্ডেন ছুয়ার্ট সাহেব এই সতাকর্তৃক 
নিযুক্ত হইয়। বর্দমানে দু'্টী বিদ্যালয় প্রতিষ্টা 
করেন। পরে ১৮১৮ খঃঅব্দে তত্প্রতাহ্টত 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১স্টী হয়, তাহাতে ১১০০ 
ছাত্র অব্যরন করিত। য়ার্ট সাহেব দেই স- 
কল বিদ্যালর স্থাপন সময়ে অনেক বাধা পাই- 
য্লাছিলেন। বিশেষত সেই কালে তথায় ত্রঙ্গণ- 
শিক্ষকদগের প্রতিষ্টিত ৫টী পাঠশালা ছিল। ত্রা- 
দ্ধণ শিক্ষক মহাশয়ের! লাভ ও ধন্মলোপা শঙ্কায় 
মিননরিদিগের বিপক্ষতাচরণ আরস্ত করেন । 
কিন্তু যোগ্যবর য়া সাহেবের কার্য দক্ষতা- 
গুণে সেই সকল বিষ্ব পরিশেষে নিবৰ'রিত 
স্বইয়াছিল। হিনি চুচুড়াস্থ মে সাচ্ছেবের 


বঙ্গ ভাষার ইতিস্াস। ৭৩ 


শিক্ষা। প্রণালীর অনুকরণ করেন | সেই সকল 
পাঠশালায় মাসিক ২৪০ টাক! ব্যয় হইত | 
১৮১৯ খুকান্দে “কলিকাতা স্কুলবুক 
মোসাইটী” কতকগুলি বিদ্যালয়ের বর্তৃত্বতার 
গ্রহণ করেন। তাহাতে বর্দমানস্থ উয়ার্ট 
সাহেব প্রণীত নিয়মাদি প্রচলিত হইয়াছিল! 
দেই সকল বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটার প্রতি 
১৬ টাক ব্যয় পড়িত। এই সময়ে এতদ্দে- 
শীয়গণও নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন না, তীহা- 
দিগের অধীনেও ১০০টা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হই- 
য়াহিল; এবৎ তীহারা সেই সকলের উন্নতির 
নিমিত্ত এতদুর যত্রবান হইয়াছিলেন যে, প্রথম 
বহুনরেই চদা ও এক কালীন দান ৮০০০ টাকা 
সংগ্রহ করেন| মাননীয় ডেবিড হেয়ার সাহেবের 
'পরোপকারিভার বিষয় কাহারও অবিদ্িত নাই । 
তিনি নিজার্ভ্জিত তাবৎ সম্পত্তি ও জীবনের 
অধিকাংশই এ দেশের মঙ্গলজন্য ক্ষেপণ করি- 
য়াছিলেন। তিনি হত রাজ। জর রাধাকান্ত দেব 
বাহাদ্ররের সহায়তায় বঙ্গভাষার ও বঙ্গ বিদ্যা- 
ছ 


ণ% বঙ্গ ভাবার ইতিহাস! 


লয়ের উন্নতি বিধানে প্ররস্ত হন! শীহারই 
প্রত্তে কলিকাতা. ও অন্যান্য স্থানের ৩ুরু- 
পাঠশালা সকল উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
তৎকর্তক অনেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়| 
তন্মধ্যে “সেন্টারল বর্ণকিউলার স্কুল” নাঁমক 
বিদ্যালয়টা প্রধান। এই পাঠশালায় ই শত 
বালক অধ্যয়ন করিত। 

১৮২১ খ্‌ঃ অন্দে ১১৫টী বাঙ্গালা বিদ্যালয় 
ছিল । ১৮৩৩ খুঃ অব পর্যান্ত এ সকল বিদ)া- 
লয়ের কীর্ধ্য অতি ডত্কুষ্টরূপে চলিয়। আইসে। এ 
সকল বিদ্যালয ১৮২৩ খুঃ অবে গবর্ণমেন্ট হউতে 
৫০০ টাকা সাহাষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন 
এ সকলে ৩৮২৮ জন ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইত। 

কলিকাতাস্থ চর্চনমিসনরি এনোনিয়েসন 
দেশীয় ভাষার অনেকগুঁল বিদ্যামন্দির স্থাপন 
করিয়াছিলেন। সেই সকল পাঠশালায় ছাত্র 
সংখ্য। ছয় শতের অধিক্ষ ছিল না| এই সময়ে 
বাপ্টিকউ মিননর সোনাইটী এবং লগ্ন মিস? রি 


বঙ্গ ভাষার ইতিহাস । ৭৫ 


সোদাইটা দ্বারাঁয়ও অনেকগুলি বাঙ্গালা পাঠ- 
শাল! প্রতিহিত হইয়াছিল। 

১৮২১ খঃ অন্দে চর্চসৌনাইটী কলিকাতাস্থ 
স্কুল বুক সোঁদাইটার নিকট হইতে কতকগুলি 
1বদ্যালয়ের তার প্রাণ্ড হন। তীহাঁরা সেই মকক- 
লের তত্বাবধানার্থ জোঠার সাঁহেবেকে নিযুক্ত 
করেন। ১৮২২ খঃ অবে একখানি পুস্তকে 
যাশুথুষ্টের নাম দর্শন করত অকস্মাৎ কতকগুলি 
বালক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবাণছিল । 

মিন কুক দনী একটা ইউরোপীয় স্ত্রীলোক 
১৮২১ খুঃ অবে মাননীয়া লেডী হেকিংসের 

হদাহে চর মিমনরি সোমাইটীর সহিত সং অব 
রাখিয়া! কলিকাতায় বালিক। বিদ্যালয়ের প্রথম 
সুত্রপাত করেম। ১৮২২ খুষ্তান্ধে তহ প্রতি- 
ভিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২ হর । তাহাডে 
৪০০ বালিকা অধ্যয়ন করিত | 

*খুষ্টীন নলেজ মোলাইটা” ১৮২২ অন্দে 
প্রথম নার্কেল স্কুল সংস্থাপন করেন। ভীহাদি- 
থের প্রতিঠিত প্রত্যেক সার্কেলে ৫টী করিয়া ব. 


৭ বঙ্গ ভাঁষাঁর ইতিহাস । 


পাঠশীল। ও একটা সেন্টাল স্কুল ছিল। পূর্বে 
যে সকল সার্কেল ছিল»তম্মধ্যে ট।লিগঞ্জ, হাৰড়া, 
ও কাশীপুর অতি প্রধান। ১৮৩৪ অবে প্রপো- 
গেসন মোনাইটী এ সকল বিদ্যালয়ের ভার 
গ্রহণ করেন | তাহাতে ৬৯৭ জন বালক অধ্য. 
য়ন করিত। ১৮২৪ খ.ঃ অন্দে '*সেণ্টণল স্কুল” 
এবং ১৮৩৭ অন্ষে “আগড়পাড় অরফ্যান 
রেফিউজ” নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়| 

পরে জুবিখ্যাত ডিঙ্ক ওয়াটর বেধুন 
সাহেবের বালিক। বিদ্যালর স্থাপিত হইয়াছে। 

১৮৫৫ খুফাবের ১৭ই জুলাই গ্রবর্ণমেন্টের 
আজ্ঞানুসারে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর 
'মহাঁশয় কর্তৃক কলিকাত। নর্মাল বিদ্যালয় সং- 
স্থাপিত হয়। সেই জময়ে শব ক্ত বাবু অক্ষয়-, 
কুনার দত্ত ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন | শ্রীযুক্ত 
পঞ্ডিতবর মধুল্ুদন বাঁচ্পতি মহাশয় দ্বিতীয় 
শিক্ষকের পদগ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে 
শ্রীযুক্ত রাঁজক্ৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় 'ৃতীয় শিক্ষক 
হ্ন। 


বন্ধ ভাখার ইতিহাঁস। ৭৭ 


তৎপরে হুগলি ও ঢাকাস্থ নম্মাল বিদ্যালয় 
প্রভৃতি অনেকগুলি দেশহিতকর বিদ্যামন্দির 
প্রতিহ্ঠিত হয়। এতন্ডতিন্ন এক্ষণে বঙ্গদেশের 
নানা স্থানে কত শত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে 
ও হইতেছে,তাহার নিশ্চয় করা অত্যন্ত জুকঠিন | 





(বাঙ্গালা সংবাদ পত্র) 

প্রায় ৫২ বশসর অতীত হইল, বঙ্গদেশে 
বাঙ্গাল! পত্রিকার প্রথম প্রচলন আঁরস্ত হুই- 
যাছে। বজ্জদেশের শুভানুধ্যায়ী শ্রীরামপুরস্থ 
মিননরিগণ ইহার প্রথম উদ্যোগী । ১৮১৮ 
খষ্ীর অব্দের এপ্রেল মানে পূর্ব কথিত 
ডাক্তর মা্দমাঁন সাহেব «দি্ার্শন” নামক 
একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশ 
করেন। তাহাতে নানাবিধ হিতকর প্রবন্ধ ও 
₹বাদাদি লিখিত হইত, কিন্ত তাহা প্রথম 
সংখ) মুদ্রিত হইয়াই “সমাচার দর্পণ” নাম 
ধারণ করত সাপ্তাহিক নিয়মে প্রচার আর্ত 
হয়। ডংক্তার কেরি সাহেব এই পত্র প্রচারণ 


৪৮ বঙ্গ ভাষায় ইতিহাস 


বিষয়ে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার আপত্তি কোন ফলদায়ক হয় নাই। গব- 
রর জেনেরল লর্ড হেকটিংসও মিমনরিদিগের এই 
মহৎ কার্ধ্যে সন্তষ্ট হইয়া, ইহার উন্নতির নিমিত্ত 
তৎকালপ্রচলিত ডাক মাশুলের চতুর্থাশে 
ইহা বিতরণের অনুমতি দেন। হত বাবু দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর সমাচার দর্পণের প্রথম গ্রাহক 
শ্রেণী মধ্যে ভূক্ত হন, তৎপরে অন্যান্য স্বদেশ- 
প্রিয় মহোৌদয়গণ তাহার উন্নতিকণ্পে ব্রতী 
ইয়াছিলেন। সমাচার দর্পণ প্রকাঁশের এক 
পক্ষ পরে “তিমির নাশক” নামক একখানি 
সংবাদ পত্র কলিকাঁত| হইতে প্রকাশিত হইতে 
আরত্ত হয়। একজন বঙ্গবাসী ইহার সম্পাদক 
ছিলেন | বাঙ্গালী কর্তৃক এই প্রথম 'লংবাঁদ 
পাত্র গুচার হয়। ছুঃখের বিষয়, তিমির নাশক 
স্বকীয় নামের সার্থকতা দাধন করিবার পূর্বেই 
বঙ্গমম[জ হইতে অন্তহিত হইয়াছিল ! 

উহার কিয়দ্দিন পরে প্রাচীনতম “নমাঁচার 
চক্দ্রিক।” কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয় | হত 
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বাঁরু তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন | সময়ে সময়ে জমাচার দর্পণ 
ও চন্দ্িকায় তুমুল সংগ্রাম হইত ।-_যখন গবর্ণ- 
মেন্ট সহমরণ প্রথা নিবারণ জন্য সচেষ্ট হয়েনঃ 
তখন সেই বিষয় লইয়! পূর্ব্বোক্ত পত্রদ্ধয়ে 
অত্যন্ত আন্দোলন হইয়াছিল। সযাচার দর্পণ 
উক্ত হুনীতি সংশোধন জন্য অনেক প্রয়াস 
পাইয়ীছিলেন* কিন্তু চক্দ্রিকাঁয় বিপরীত মত 
ব্যক্ত হয়| চক্দ্রিক হিন্দু-দমাজের প্রতিপো- 
ধিকা ছিলেন খফ্টানদিগ্নের অযথা আব্রমণ 
হইতে হিন্দু ধর্থাকে রক্ষা করণার্থ এই পত্রিকা! 
প্রচারিত হইয়াছিল। রাজা অর রাধাকান্ত দেব 
ব'হাছর ও অন্যান্য হিন্দ্ধর্মান্রাগী মহোদয়গণ 
কর অনেক উপকার করিরাছিলেন। 
হা হউক, দর্পণ ও চন্্িকা প্রায় ক্রমাগত দশ 
সর প্রতিবোগিত। করিয়াছিল । তদন্তর 
প্রথমোক্তখানি জনসমাঙজজ পরিভ্াগ করে, 
শেষোক্ত চক্ট্রিক এখনে! যথানিয়মে বহির্গত 
হই] স্বদেশের উপকার সাধন করিতেছে। 
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গ্রন্থকর্তীদিগের বিবরণ লিখিবার মময়ে 
কথিত হইয়াছে, ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ 
হইতে «“নংবাদ প্রভাকর* পত্রের প্রচার আ- 
রত্ত হয়। কলিকাতান্থ মৃত মহাত্মা যোগীন্দর 
মোহন ঠাকুর এই পত্র প্রচারণের বিস্তর 
সাহায্য করিয়াছিলেন । প্রথমতঃ সাপ্তাহিক 
নিয়মে চলিতঃ ১২৪৩ জালের ২৭এ শ্রাবখ বুধ- 
বার হইতে তিন বহুসর কাল অপ্তাঁছে তিনবার 
করিয়া মুদ্রিত হয়, ১২৪৬ জলের ১লা আধা 
অবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত যথা নিয়মে প্রত্যহ 
প্রকাশিত হইয়া আনিতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু 
রামচন্দ্র গুপ্ত ইহার বর্তমান জম্পা্দক। মান্য- 
বর বাৰ্‌ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার সহ- 
কারিতা করিয়া থাকেন | পুভীকরের পর 
বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্র প্রকাশিত হয়। 

১২৪২-নালে «হবাদ তক্কার” পত্র প্রথম 
উদয় হয় মৃত গোরীশঙ্কর তট্টীচার্য্য মহাশয় 
এই পত্রের জন্মদাতা । ভট্টাচার্য মহাশয় 
খর্বধাকার ছিলেন? এ জন্য তাহাকে নকলে 
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£গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য” বলিয়! ডাঁকিত। তিনি 
স্ুলেখেক ছিলেন, তাহার গদ্যপদ্য উভয়বিধ 
রচন। করিবার ক্ষমত। ছিল। তাহ!র দ্বার। 
অনেকগুলি বিলুপ্ত পুস্তক আবি্কুত.ও জন্গু- 
বাদিত হইয়াছে । তিনি পরলোক গত হইলে 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ক্ষে্রমোহন বিদ্যা- 
রতু মহাশয় নাল! বিত্র বিপত্তি অতিক্রম করত 
ভাক্করকে জীবিত রাখিয়াছেন। 

১৭৬৫ শকে (১২৫০ সালে) তত্ববোধিনী সভার 
পত্রিক। প্রকাশ হইয়াছিল। এই পত্রিক! সম্বন্ধে 
পুর্ববেই এক প্রকার কথিত হইয়াছে,অতএব এস্ছলে 
তাহ পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই | অন- 
স্তর “সাধুরগ্তন” ও *পাষণ্ড পীড়ন” নামক হুই 
খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বর 
বাবু দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। «পাষণ্ড 
পীড়ন” ১২৫৩ মালের ৭ই আষাঢ় দিবসে 
প্রথম মুদ্রিত হয়| নীতানাথ ঘোষ নামক এক 
ব্যক্তি তাহার নামধারী সম্পাদক ছিলেন, কিন্ত 
কবিবর ঈশ্বর গুপ্তই তাহার নমুদায় কাধ্য করি- 
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তেনল। পুর্ব্বোক্ত পত্রদ্বয় প্রথমতঃ নান। প্রকার 
উৎক্কৃউ উৎকউ প্রবন্ধ দ্বারা অলঙ্ক ত করা হইত, 
কিন্ত কিছুকাল পরে ভাস্কর সম্পাদক গৌরী 
শান্কর ভউ্রাচাা “রসরাজ” পত্র প্রচার ফরেন । 
এক ব্যাবসয়ী লোকেরা কখনই মিলিতভাবে 
থাকিতে পারে না। আতর কবিবর ঈশ্বর 
গুপ্ত ভাক্কর সম্পাদকের প্রতিপক্ষ হইয়। উঠি- 
লেন। তাহার! প্রকাশ্যরূপে পরস্পরের কুৎসা 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন! ১২৫৪ সালের 
ভাদ্র মাসে নামধারী সম্পাদক সানাঁনাথ 
ঘোষ পাষণ্ড পীড়নের শীর্ষক পহক্তি গো-. 
পনে লইয়া! পলায়ন করেন। তাহার পর 
ভাক্ষর যন্ত্রালয় হইতে ছুই এক সহখ্যা বা- 
ভ্রি হইয়াই লুক্কায়িত হয়। রসরাজ জীবিত 
থাকিরা আর কিছুকাল উৎপাত করিয়াছিল | 
তাহার অমকালে “যেমন কন্ম তেমনি 
ফল”, নামক একখানি পত্রের প্রচার হয়। 

₹ক্কুত কালেজের একজন কতবিদ্য ছাত্র 
তাহা সম্পাদন করিতেন । এই পত্রের মহিতও 
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রসরাজের কলহ হইয়াছিল | মেই বিবাদ 
উপলক্ষে যেমন কর্থা তেমনি ফলের শ্বত্যু হয়, 
রসরাজ তাহার পরেও মুদ্রিত হইয়া আমিতে 
হিল, কিন্তু ১২৭৫ সাল অবধি আর জনমমাঁজে 
বহির্গত হয় নাই। 

ইহীর পুর্ধবে “সমাচার লুধাবর্ধণ” নামক 
পত্র প্রচারিত হয়। 

১৮৫৪ খ্বঃ অন্দে (১২৬১ সালে) বঙ্গবিদ]। 
গুকাঁশিকা নামী পত্রিকার প্রচারণ আর্ত হয় । 
প্রথমতঃ ইহা নান প্রকার উন্নতি সাধক প্রবন্ধ 
সমুহে পরিপুরিত হইয়া, মানিক নিয়মে 
প্রকাশিত হইত | শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র আট্য 
মহাশয় ইহার সম্পাদক । সম্পাদক গুরুতর 
পরিশ্রম ও অর্থ বায় করতঃ, এক্ষণে এই পত্রিকা 
খানি প্রান্তহিক রূপে প্রকাশ করিতেছেন 

১২৩৩ সালে গবর্ণমেন্ট শিক্ষা-বিভাগের 
নিমিভ্ “এডুকেশন গেজেট” নামক একখানি 
বাঙ্গালা-পত্র প্রকাশেক্ছুক হন। পাদরি ম্মসিথ 
সাহেবের প্রতি এই পত্র অম্প'দনের ভার অর্পিত 
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হয়। প্রথমে কলিকাতাঁর দক্ষিণাং শ পন্মপুকুর 
নামক স্থান হইতে প্রকাশিত হইত। তৎপরে 
বারু প্যারীচরণ সরকার মহোদয় সম্পাদকতা 
গ্রহণ করেন। ইহার সময়ে এডুকেশনের 
অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। কয়েক বঙসর 
হুইল, তিনি ইহার সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিয়। 
ছেন। এক্ষণে উহার সমস্ত ভার মান্যবর 
ভুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে অর্পিত 
হইয়াছে। বর্তমান সময়ে এডুকেশন গ্নেজ্েট 
হুগ্নলি বুধোদর যন্ত্র হইতে মন্ত্রিত হইয়। প্রকাশিত 
হয়। পুর্বে গবর্ণমেন্ট মাসিক ৩০০ টাক! 
সাহায্য প্রদান করিতেন, ভূদেধ বাবুর সময়ে 
তাহা রহিত করিয়াছেন। 

১২৬৪ সালে দেশহিতৈষী বাবু রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র মহাশয় দ্বার বর্ণাকিউলার লিটারেচর 
সোনাইটার সহায্যে “বিবি্ধার্থপং গ্রহ প্রচা- 
রিত হয়। সেই পত্র প্রতি মাসে মুদ্রিত হইত । 
'ত বাবু.কালীপ্রমন্ন দিংহ মহৌদয়ও কিছুকাল 
তাহা সম্পাদন করিয়া ছিলেন। বিবিধার্ঘ- 
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ংগ্রেহ এক্ষণে জীবিত নাই; ভাহার পরিবর্তে 

“রহস্য-দন্দর্ভ” প্রকাশিত হইতেছে | 

১২৬৫ সালে দলোমপ্রকাশগ প্রচারিত 
হয়। প্রথমতঃ ইহ কলিকাতায় মুদ্রিত হইত |: 
কিন্তু এক্ষণে উহা কলিকাতার দক্ষিণ চঙ্গড়ি- 
পোতা নামক স্থান হইতে সাগাঁহিক নিয়মে 
প্রকাশিত হইতেছে | সংক্ষুত কালেজজের 
সাহিত্য অধ্যাপক পঙ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্য।- 
ভূষণ ইহার অম্পাদক। বারু বিপ্রদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় তাহার সহকারী। ইত্যগ্রে শ্রীযুক্ত 
বাবু ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রায় ছুই বৎসর 
কাল তাহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন । সংবাদ 
পত্রের বে মকল গুণ থাক। আবশ্যক, সোম- 
প্রকাশে তাহার কিছুরই অভাব নাই ; তজ্জন্যই 
বঙ্গনমাজে ইহার এত মান বৃদ্ধি হইয়াছে। 

১২৬৭ সালের বৈশাখ হইতে “ভাঁরত- 
বর্ধায় সৎবাদ্‌পত্র* নামক একখানি পত্র প্রকা- 
শিত হইয়।ছিল। রত্বাবলী নাটকের মন্মানুবাদক - 
্রীযুক্ত তারকনাথ চুড়ামণি কক তাহা সম্পাদিত 


জজ 
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হইত। কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তি এই উন্নতি- 
মাধক কাঁধ্যের নিমিত্ত ১৫৪৪ টাকা সাহায্য 
দান করিয়াছিলেন। নেই পত্র পক্ষান্তরে 
প্রকাশ হইত। ছুঃখের বিষয়, বিনা মুল্যে 
বিতরণ জন্য সেই খানির সুষ্টি হয়, সুতরাং 
অপ্প দিন জীবিত থাকিয়াই অন্তর্থিত হুইয়াছে। 

এ বহ্নর “পরিদর্শক পত্র প্রহার হয়। 
পপ্ডিতবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল 
গোস্বামী ইহার প্রথম মৃষ্ঠি করেন। ১২৬৯ 
সালের ১লা অগ্রহারণ হইতে হত বাবু কালী- 
প্রসন্ন সিংহ মহোদয় উহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই লময়ে পরিদর্শক দীর্ঘ 
কলেবর ধারণ করে| শ্ত্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কা- 
লক্কার ও ীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় এই পত্রের সহকারী ছিলেন। 
বদর মধ্যে “বাদ সজ্জনরঞ্জন ও &ঢাক।” 
প্রকাশগনামক আর হুইখাঁনি পত্রের সুফি হয়। 
প্রথমৌজ্জ পত্র অকালে অন্তর্থিত হ্ইয়াছে। 
ডঁকাপ্রকাশ এখনও প্রতি সপ্তাহে বহির্থত হয়। 
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অতঃপর ১২৭১ সালে “হিন্দুহিতৈষিণী” 
পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে | পুর্বে বারু হরিশ 
চন্দ্র মিব্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। 

তৎ্পরে «গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা” “অহতবা- 
জার পত্রিকা” «প্রয়াগদুত" «“হিন্ছুরঞ্জিকা” ইত্যাদি 
প্রকাশিত হইয়া জনসমাজের প্রভূত উপকার 
সাধন করিতেছে । এতস্ডিন্ন যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পত্রিক! বঙ্গভাষার উন্নতি লক্ষ্য করত বাহির 
হইয়াছিল ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় 
ন1। এক্ষণে অস্মদেশের অবস্থা উন্নত। আবাল 
রদ্ধ সকলেই স্বদেশ ও ম্বদেশীয় তাষার প্রতি 
বিশেষ মনোধষোগী হইয়াছেন । এই নিমিত্তই 
বাঙ্গাল পত্রিকার দিন দিন গৌরব বৃদ্ধি হই- 
তেছে। দেশীয় সংবাদপত্র যতই প্রকাশিত 
হইবে, ততই মঙ্গল। 

পরিশেষে মহাত্মা প্রজাহিতৈষী গবর্ণর সর 
চাঁরল্‌স. মেট্কাক, সাঁছেবকে ধন্যবাদ ন! দিয়া 
প্রস্তাব শেষ করিতে পারিলাম না। তিনি 
ছয় মাস এই দেশ শাসন করিয়া! অনেক উন্নতি- 
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সাধক কার্য্ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহার 
পুর্বে এদেশীয় €কি ইংরাজী কি বাঙ্গাল) 
ংবাঁদপত্র সকল গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কর্ম- 
চারী দ্বার! পরীক্ষিত না হইলে, যন্ত্র হইতে 
বাহির হইত না। তন্নিবন্ধন পত্রিকা সম্পা- 
দকদিগকে বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিতে হইত, 
স্বাধীন মতও প্রকাশ করিতে পারিতেন না। 
সদাশয় মেট্কাঁফ সাহেব সেই গোলযোগ 
নিবারণের জন্য সুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনত। প্রদান 
বরিয়াছেন। তিনি অধিক কাল এদেশে থাকিলে 
অস্মদ্দেশের অত্যন্ত মঙ্গল হইত। তাহার 
নিমিত্ত এক্ষণে কলে স্বাধীন ত'বে মনোভাৰ 
ব্যক্ত করিতেছে, স্বদেশের কুরীতি মকল ৎ- 
শোধনার্থ লেখনী ধারণ করিতেছেন ; ভীহারই 
মহান্ুতাবতাঁয় অশিক্ষিত গরজাগণ রক্ষা পাই- 
তেছে ; তাহ! হইতেই ছুষউমতি রাজকর্মচারিগণের 
অভ্যাঁচ1র নিবারিত হইয়াছে। যে মহোদয় দ্বার! 
এন্ডদুর উপকার সাধিত হইয়াছে? বঙ্গনমাঁজের 
কভজ্ঞ অন্তরে তাহীকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য | 
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ধাহাঁদিগকে লইয়া! বঙ্গভাঁষা, ধাহাঁরা বঙ্গভাঁষাঁকে 
ভাষামধ্যে গণ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, উপমহং্ছারে 
ভাঁহাদিশের বিষয় সমালে।চন] করা নিতান্ত আবশ্যক 
ও কৃতজ্ঞতার উপদেশ । কিন্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাত! 
সাঁধ্যাতীত। তথাচ একবারে পরিত্যাগ করাও অবি- 
ধেয় বিবেচনায় যথা সাধ্য নিম্নে সংক্ষিণ্ত বিবরণ গ্রহণ 
করিলাম। 

এই বিষয় পর্যঘাালোচন| করিবার প্রথমেই পণ্ডিত- 
বর উয়ুক্ত ঈশ্বরচজ্্র বিদ্যাঁনাগর মহাশয় আমাদিপের 
বরণীয় হইতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামো- 
চ্চারণ মাত্রেই আমাদিগের অন্তঃকরণ এক অপুর্ব ভাবে 
আপ্র,ত হয়। বস্ততঃ ভীহার করপল্লবনিঃস্যত বেতাল 
পঞ্চ বিংশতি, বিধরাবিবাঁত, সীতার বনবাঁন, শকুন্তলা, 
ভ্রান্তিবিলামঃ জীবনচরিত, চরিভাঁবলী, বোগোদয় 
প্রভৃতি এবং সংস্কৃত ভাঁষ। ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব, যিনি একবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই 
তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারিবেন ন। | উৎরুষ্ট রচনা, 
উত্ক্কষট বিদ্যানুরাগ, সমাজনংহ্করণ ও দানশীল তাদি 
বহুবিধ লগ ইহার শোভাময় অলঞ্কার। এই 
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জন্যই ত্ীহার যশঃপ্রভা দেশ বিদেশে বিস্তত 
হুইয়্াছে। 

দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় | স্ু- 
মধুর ও কোমল গদ্য রচনায় ইনি বিদ্যাসাগর অপেক্ষা! 
ফোঁন অংশে হ্যুন নেন | ই"ছাঁর বর্ণিত বিষয় সকল 
অধিক শিক্ষাপ্রদ ও প্রীতিকর। ইনি কৰিতাও রচন। 
করিতে পারেন। «“অমঙ্গমোহন কাবা” ইহার রচন] | 
পরিভাঁপের বিষয়! এই পুস্তকথখানি অতিশয় অগ্রাপ্য 
হইয়াছে | জক্ষয়বারুর অধিকাংশ প্রবন্ধ ইংরাজী 
তইস্ে অনুবাদিত, কিন্তু তাহার রচনার এমনি অপূর্ব 
কৌশল যে, কিছুকাঁর পরে তাহাকেই মূল বলিয়া! লো- 
কের ভ্রম হইবে । ইনি “তত্তববোধিনী পঞ্জিকা” এরথম 
হইতে ১৭৭৭ শক পর্ধান্ত সম্পাদন করিয়াছেন। এই 
পত্রিকাও সংবাদ প্রভাকরে যে সকল প্রবন্ধ লিখিত 
হইর়াঁছির, তাহাই সঙ্ঈগন করিয়া তিঙ্নভাগ চারুপাঠ, 
বাহু নস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির লন্বদ্ধবিচার ছুইভাগ, 
পদার্থ বিদ্যা, ধর্মনীতি এবং ভাঁরতবরষীন্ঘ উপাসকঃ 
সম্প্রদায় নামক ৮খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন 
অনেকে ইহাকে বহ্গভাষায় স্থবিখ্যাত এডিমনের মহিত 
তুলন1 করিগনা1 থাকেন । বাস্তবিক অক্ষয়বারু এই তুল- 
নার অযোগ্য পাত্র নন। 

অগ্দ,পাঁধার বাবু, রাজেজ্দ্রলীল মিত্র বছকাল হইতে 
বগ্রভাষার রমদীয় উদ্যানে বিহাঁর করিতেছেন। 
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স্বদেশহিতকযর এমন অপ্প ব্ষগ্ধই আছে, যাহাতে 
রাজেজ্ববু আহ্লাদের সহিত যোগ নদেল। বর্ণ।- 
কিউলার লিটারেচর সোসাইটীর ইনি একজন প্রীীন 
অধ্যক্ষ। এই সভার “বিবিধার্থ-সংগ্রহ'” তৎকর্তৃক 
সম্পাদিত হইত। তাহার পরিবর্তে “রহসা-সন্দর্ভ' 
পত্র লিখিত হইতেছে । উক্ত পত্রদ্বয়ের উত্কর্ষের 
বিষয় পূর্বেই কহ হইয়াছে । এ ছুই পঞ্রের বর্শিত 
বিষয় কেবল্প বিজ্ঞবর রাঁঞেজ্বাবুরী বহুদর্শিতা ও 
বিদ্বারাঁগিতাঁর পরিচয় দিয় থাকে । এতত্ডিম্ন পত্র- 
লিখিবাঁর ধার! প্রসূতি কতকগুলি অত্যাবশ্যক পুস্তক, 
সুদ্বুশ্য মানচিত্র ও অন্নন্দেশীয় প্রাচীন কীর্তিকলাপের 
ফটোখ্রাফ সমুহ তাঁহার দ্বারা এচারিত হইয়াছে। 
ইহার ন্যায় প্রাচীন ইতিহান অন্ুসব্ধিতমূ বাক্তি 
নাঙ্গালী সমাঁজে দ্বিতীয় নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন1। 
ইনি এই উদ্দেশে মধ্যে মধ্যে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়। 
থাকেন । কেবল এই মান্ত্র গুণ নয়, এসিয়াটিক দো- 
মাইটীর অধিবেশনে ইনি সচরাচর যে সকল ছুল 
পদার্থের আবিষ্ষারবিষগ্সিণী ঘোৌধণা পাঠ করেন, 
তাহ! সাঁধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও বিশেষ উপ- 
কারক । বিজ্ঞানশাজ্বের চর্চায়ও ইহার আপ্তরিক 
উৎসাহ ও অল্গরাঁগ আছে । ৭/৮টী ভাষায় ই'হাঁর 
যখোচিত বুঙ্পত্তি থাকাতে মনোগত সকল ইচ্ছাই 
প্রায় তিনি কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইতেছেন। 


৯২ বক্ষ ভাষার ইতিহাঁন | 


মৃত বাঁবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদগ্ন মাতৃভাষার 
নিশেষ উপকার সাধন করিয়। গিয়াছেন। ভাহার 
মেধাশক্তি এত প্রখর। ছিল যে, তিনি সপ্তদশ বর্ষ 
বয়ঃক্রম কালে নংস্কৃত বিক্রমোর্ধশী নাটকের অনুবাদ 
করেন। মৃত কাশশরাঁম দেখ যেমন মহাভারত পদ্য 
লিখিয়া সংস্কৃতাঁনভিজ্ঞ বাঙ্গালীগণের স্ুবিধ! করিয়া- 
হবেন; তেমনি সিংহ মহোদয় দ্বারা মুল মহাভ।রত 
অবিকল উত্কক্ট গৌড়ীয় সাঁধুভাঁষায় অনুবাদিত হও- 
যাতে সর্ধমাধীরণের অধিকতর উপকার হইয়াঁছে। 
কালীপ্রমন্ন বাবুর এই কার্য তাহার জীবনের দৃঢ়তর 
বীর্তিস্তস্তভ। যে মহাভারত বর্ধমানাধিপতি বাহাদুর 
শত শত পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াও অদ্যাপি শেষ 
করিতে পারিলেন না, কালীবাবু ৮ বৎসরের মধ্যে সেই 
সবিস্তত মহাভারত সম্পদ করিয়া! সাধারণকে বিনা 
মূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত মিংহ মহোদয় 
ভারত অনুবাদ করিয়াই যে নিশ্চিন্ত ছিলেন এমন 
নভে, হছুতোঁম পাচার নকশী রচন। করিয়া বু 
ভাষায় একপ্রকার নুতন রচনা প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া! 
গিয়াছেন। ইহ! ব্যতীত তাহার স্বরচিত আরও 
কয়েকখানি গ্রন্থ আঁছে। 

সুবিখ্যাত বারু টেকৃচাদ ঠাকুর মহোদয়ের আঁলাঁলের 
ঘবের ছুলাল, রামারর্জিকা, যগকিধ্িঃ, মদ খাঁওয়! বড় 
দাঁয় ইত্যাদি পু্তকও বঙ্গ ভাষার গৌরব স্বরূপ | 


পণ্রশিষ্ট। ৯৩ 


কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধাঁয় ও মাই- 
কেল মধুস্থদন দত্ত বছদ্দিন হইল কবিযশো-মুকুট শিরে 
পারণ কন্রিয়াছেন। ই“হা'র! উভয়েই নিরর৫থক শা. 
লঙ্কার ঘাঁরা আপনাঁদিগের কাবা পরিপুর্ণ করেন নাঁইী। 
ভাবশক্তিতে গেঘনাদ ও পদ্মিনীর উপাখ্যান শ্রেষ্ঠ। 
শ্রীযুক্ত বারুরঙগল।ল বন্দ্যোপাধা য় পদ্মিনীর উপাখ্যান, 
কর্্মদেবী ও শুরমুন্দরীর রচয়িত। প্রথমে গ্রন্থু- 
দ্বয়ের নিমিত্ত তিনি বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছেন । 
মান্যৰর মাইকেল মধুস্ুদন দত্ত মহোদয় বঙ্গভাধাঁর 
অমিত্রাক্ষ্র ছন্দের “আর পিতা” বলিয়! বিখা।ত ॥ 
ইনি ক্রমান্বয়ে শর্দিষ্ঠী, পদ্মাবতী, তিলোত্বমাসন্ভব 
কাঁবা, একেই কি বলে সভাতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 
রৌঁয়!, মেঘনাদ বধ কাব্য, ব্রঞ্জাঙ্গন! কাব্য, কষষ্কুমারী 
নাটক, বীরাঙ্গনা কাঁবা, চতুর্দশ পরী কবিতাবলী নাগক 
১খানি পুস্তক লিখিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি 
ফাঁন্সরাজ্যের অন্তঃপাতী ভার্সেলিস নগর হইতে কলি- 
কাঁতায় নুদ্রাঙ্কনার্থ প্রেরিত হয়। কবিবর ইটালিক 
ভাঁষা হইতে আদর্শ লইয়1 বঙ্ষভাষায় চতুর্দশ পদী 
কবিতার স্য্টি করিয়াছেন । এতত্তিন্ন আরও কয়েক 
প্রকার নুতন ছন্দঃ তৎকর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে । 

ভ্ীঘুক্ত বারু বঞ্জিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একপ্রকার 
নুতন রচনা প্রণালী প্রকাশ কগিয়া বজভাষার একটী 
অভাব মোচন করিয়াছেন । সর ওয়াণ্টার ক্কট প্রত্ভৃতি 


৯৫ বঙ্গ ভাষার ইতিহাস । 


লেখকগণ যেমন ইত্বাঁজীত্তে নবেল লিখিয়াঁছেনঃ 
বস্কিমবাবুর দ্বার! তদ্রপ ছুগেশনন্দিনী, কপালকুগুল।, 
ও মৃণালিনী নান্নী তিনখানি অতুঙ্ুকুষ্ট গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছে । এই সকল পুস্তকের বিশেষ গুণ এই ষে, 
যত পাঠ কর]1 যায়, ততই পঠনেচ্ছ। বলবতী হইতে 
থাকে। ইহার প্রণীত একখানি পদ্য গ্রন্থও আছে । 

অশেষগুগালঙ্ক.ত পঞ্চিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যা- 
ভূষণ মহাশয়ের লেখনী কেবল সংবাদপত্র লিখিয়াই 
নিরস্ত নহে | অবকাঁশমতে অগ্গদ্দেশীয় বাকরৃন্দের 
নিমিত্ত গ্রীসের ইতিহাস, রোমের ইতিহাল? নীতিসাঁর 
প্রভৃতি কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও রচন? করিয়াছেন । 
কিন্ত “মোমগ্রকাশ” তাহার যশংকীর্তির স্তস্ত-মুল দৃট়ী- 
ভূত করিয়ছে। 

| বিবিধ গুণরাশি বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়ও 

ৰঙ্গত(ষার একটা মহৎ অভাৰ পূরণ করিয়াছেন। ইহার 
দ্বারাই প্রথম স্থৃপ্রণালীবদ্ধা টউবজ্ঞানিক পুক্তক বঙ্গ- 
তাবায় প্রচারিত হইয়াছে! ইহার প্রণীত প্রাক্কতু 
বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্বঃ ইংলগ্ডের ইতিহাশঃ এঁতিহামিক 
উপন্যাস বঙ্গবিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য পুস্তক। এডুকেশন 
গেজেটের বর্তমান নমৃদ্ধ।বস্থা' ভূদ্েববাঁরুর দ্বারা সাধিত 
হইতেছে। 

বারু হরিশচন্দ্র মিত্র, হরিমোহন গুপ্ত, দ্বারকানাঁথ 
রায়, বিহারিলাল চক্রবন্থ প্রভৃতি বঙ্গভাঁষার গণনীয় 


পরিশিষ্ট ৯৫৪ 


কবি। হরিশ বাঁরু বহুকাল হইতে সাহিত্য-সংসাঁরে 
গুঞ্জন করিতেছেন । ই"হাঁর দ্বার অনেকগুলি প্রাচীন 
রাঙ্গালা কাব্য আবিষ্কৃত হইন্সাছে। গদ্য পদ্য উভয়- 
বিধ রচনায় ইহার বিশেষ ক্ষমত। দেখ। ষাঁয়। ইনি 
বিধবা বঙ্গাঙ্গনা, কীচকবধ কাঁব্য, রাঁমায়ণ--আদিকণ, 
বীরবাকাণবলী, সীতা -নির্বাদন কাব্য, কবিরহসা, জা- 
নকী নাটক, জয়রথ নাটক, কৰবি্কুলাপ ইত্যাদি পুস্তক 
সমূহ রচন! করিয়াছেন | পাত্রক1 সম্পাদন বিষয়ে ইলি 
বঙ্গদেশের পুর্ধাঞ্চলে একজন প্রনমিদ্ধ লোঁক। হিন্দু" 
ভিতৈষিণী, ঢ।1কাদর্গণ, হিন্দুরার্জীকা প্রভৃতি সংবাদপত্র 
ই“ছার দ্বারা সম্পাদিত হইত। এক্ষণে “মিত্র-প্রকাঁশ” 
নমক সাহিতা-দমাঁলোচক-পত্র সম্পাদন করিতেছেন। 
মান্বর হরিমোহন গুণ" মছাঁশয় রামায়ণ, সন্নাসীর 
উপখ্যানাদি পুস্তক লিখিয়] কৰি-যশঞঃ লীভ করিয়াছেন। 
বাবু দ্বারকানাথ রায় প্রককতনুখ, কবিতাঁপাঠ, প্রর্কৃতি- 
প্রেম, রাসামৃত, সুশীল মন্ত্রী, মোহমুদগার ও স্ত্রী শিক্ষ! 
ধানের প্রণেতা । ভিন *সুলভ-পত্রিকা” নানী এক 
খানি নীতিগর্ভ পত্তিকার সম্পাদক ছিলেন। দ্বারকানাঁথ 
রায়ের গদ্য পদা উভয়বিধ রচনাঁই সরল। বিহ।রিলাল 
বাবু *অবোধবদ্ধু” পত্রের সম্পাদক। সঙ্গীতশতক, 
বন্দসুন্দরী, মিসর্গ সন্দর্শন। প্রেম প্রবাছিনী, এব বছ্ধু- 
বিয়োগ ইহার উত্কষ্ট রচনাশক্তির পরিচয় দিতেছে। 
কঞ্পকাতা নর্দণল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত 


১৩ বঙ্গ ভাঁষাঁর ইতিহাস। 


বাবু গোপালচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় বিংশতি বশ্সর 
কাল শিক্ষ। বিভাগে অতিবাহহত করিয়া, বঙক্ষভাঁষায় 
“শিক্ষা প্রণালী” প্রন্থত করিয়াছেন। ই"হার প্রণীত 
«গোলকের উপযোগিতা” দ্বার। আঁর একটী অভাব 
পূরণ হইয়াছে। এতস্ডিম্ন বালকদিগের পাটোপযোগা 
নিল্ন লিখিত পুস্তকগুলি রচন' করিয়াছেন । যগ1,_ 
হিতশিক্ষা চারিভাগ । বরশশিক্ষা। ছুইভাগ । মানসাক্ক 
ইঘ়ভ।গ॥ এবং মাদক সেবনের অবৈধত1। 

সংন্ূ্ভ কালেজের অধ্যক্ষ বাবু প্রসন্নকুমাঁর সর্ববাধি- 
' কারী প্রথম “পাটীগণিত” ও ণৰবীজগণিত” সঙ্কলন 
পূর্বক বাঙ্গালায় অঙ্কশিক্ষার্থিগণের বিশেষ উপকার 
করিয়াছেন । 

সজ্জন প্রধাঁন বাবু দেনেজ্দ্রলাথ ঠাকুর মহাশের দ্বালা 
বঙ্গভাষার বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়ছে। 

বাবু দ্বিজেজ্রনাগ ঠাকুব চারিখণ্ড “ ভন্ববিদ্য।” 
রচনা! করিয়1,বজনমাজে বিশেষ প্রশংসনীয় ভইয়াছেন। 

জীয়ুক্ত বাবু তাঁরিপীচরণ চউ্রোপাঁধায় প্রণী্ছ 
“ভারতবর্ষের ইতিহাম” অতিশয় প্রসংশনীয় | চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয় দ্বারা বন্্ ভাষায় প্রথম উৎকৃষ্ট ভূগোল 
রচিত হয়। 

ংস্কৃত কাঁলেজের কতবিদ্য ছাত্র বাবু লাল মোহন 

ভট্টাচার্যের দ্বার! বঙ্গ ভাষার অতি উতরুষ্ট “অলঙ্কার 
কাব নির্ণন+ প্রকাশিত হইয্লাছে। 
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অনুবাদক সমাজের সাহায্যে বাবু যধুকৃদন যুখো- 
পাধ্যার দ্বার স্থুশীলার উপাখ্যান ভিন খণ্ড, মুরজিহা- 
নের জীবনচরিত, ও অন্ুল্য। হভ্ডভিকার জীবনচরিত 
ইত্যাদি অনেকগুলি পুস্তক রচিত হইগ্নাছে। এই 
সকল পুস্তকের রচনা! অতশয় সরল । 

সৃত বাবু নীলমণি বাক ও রাধামোঁহন সেন এব 
পণ্ুতবর মুক্তাঁরাম বিদ্যাবাগীশকর্তৃক অনেকগুলি 
পৃস্তক লিখিত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত মঙ্োঁদয়ের নব- 
নারী, ভারতবর্ষের ইতিহাঁন, পাঁরস্যউপন্যাস, অতীব 
প্রশংসনীয় | পণ্ডিতবর মুক্তাঁরাম বিদ্যাবাগীশ মঙা- 
শয় অনেকগুলি ভিন্ন ভাষাস্থ্‌ পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছেন। “সর্ধাথ পুর্ণচন্র্ে? প্রকাশিত পুরাণাদির 
অনুবাদ, এবং আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি পুস্তক তাহার 
নাম চিরম্মরণীয় করিয়াছে । 

পণ্ডিতবর রামনারায়ণ ভর্করত্ব,র বাবু দীনবন্ধু 
মিত্র, ও উমেশচজ্জ মিত্র নাটক রচনা করিয়া বিশেষ 
খ[াতি লীভ করিয়াছেন । 

অদ্মঙ্গেশীয় মহিলাকুলের গরিমব স্বরূপ, পাবনা- 
নিবাঁনিনী ভরীমতী বাশানুন্দরী দেবী এবং কণিকাভাস্থ 
শ্রীমতী কৈল।সবাসিনী দেবী বঙ্গভীষাঁয় লেখনী ধারণ 
করত, বিশেষ আদর ণীয়। হইয়াছেন । 

ধর্মপ্রচারক বাবু কেশবচজ্দ্র সেন মহোদয় দ্বারাও 
বঙ্গভাঁষার বিস্তর উপকার হইয়াছে । ইহার সছ্ুপ- 

ঝা 
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দেশপুর্ণ বক্ত,ত! সমূহ পাঠ করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত 
হুন। সম্প্রতি কয়েক মাস হইল, ইংলগ্ড হইতে প্রত্য।- 
গত হইয়া “সুলভমমাচাঁর” নামক একখানি এক পয়ম' 
মৃঙ্গের পত্র গুচার করিয়াছেন | এক্ষণে বাঙ্গালাভাষার 
ভকাঁল উপস্থিত। পূর্বোক্ত সুলভের আদর্শ গ্রহণ 
করিয়া! অনেকগুনল পত্র প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
“নাহিতামুকুর” বর্ণনার যোগ্য । 
এতদ্বাভিরিক্ত «আমার গুপ্ত কখ1” নামক এক- 
খানি রহমামূল ও উপদেশপুর্ণ মবেল জংখ্যা- 
নুসারে প্রকাশিত হইতেছে । সম্প্রতি দ্বাবিংশতি 
কমায় গ্রথম পর্ব সমাগু হইয়াছে। আমরা অন্গুসঙ্গান 
ছারা অবগত হইলাম, শৌভাবাজাঁরের রাজৰংশীয় 
বিদ্যান্গরাঁগী শ্রীযুক্ত কুমার উপেজ্রকৃষ্ণ বাহাছুবের 
বত্বে ও উপদেশে গ্রভাকরের সহকারী সম্পাদক ভূবন 
বাবু ইহার রচনা করিতেছেন। ইহা! পাঠ করিয়। অনে- 
কেই কৌহ্ুক ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন 
সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার বঙ্গদেশের দুর্নীতি সংশোধনার্থ 
যত্বুশীল হইয়াছেন । আমরা ভরম। করি, দেশহিতৈষী 
মভোদয়গন রচয়িতাকে উৎসাহিত করিয়া প্রক্তগুণের 
আদর করিবেন। 
পণ্ডিতবর আনন্দচন্্র বেদান্তবাঁগীশ, ভরতচক্ঞ 
শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্থানন, জগন্মোহন তর্কণ- 
লঙ্ক।র, ছেমচজ্ ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ধধন বিদ্যারত্ব,মুরানাথ 
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তর্করত্ব, লোহারাম শিরোরত্ব, মধুজদন বাচল্পি, 
রামগতি ন্যায় বত্বঃ বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যালয় 
সমুহের ভিপুটি ইনস্পেীর বারু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধাঁয় 
ও বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায়,হ1ইকোর্টের ইন্টারপ্রিটর 
বাবু শামিঁচরণ সরকার, বাবু প্রতীপচজ্জ ঘোঁষঃ গ্রামবা- 
তঁ। সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুগদার এবং পাঁদরি লহ 
ও রবিনসন মাহেৰ প্রভৃতি মহোঁদয়গণ বনু দিন অবধি 
বঙ্গভাঁষাঁর উন্নতিকণ্পে ব্রতী হইয়াছেন । 

বহরমপুরস্থ বিদ্যান্গরাগা জমিদার বাবু রামদাস 
সেন, 'দীনপালিনী বিদ্যানুরগিণী রাণী ক্বর্ণময়ী, 
মুক্তাগাছান্থ জমিদার বাৰু স্ুর্্যকান্ত আঁচাঁক্যচোধুরী 
এবং রাজা ফতীক্রমোঁহন ঠ।কুর প্রভৃতি মহোদয়গণ 
বিদ্যোৎ্সাহিতাগুণে চিরল্মরণীয় যশোলাঁভ করিয়াঁ- 
ছেন। যে কোন নুতন পুস্তক ব1 পত্রিকা প্রচারিত হয়, 
ই'তার। অতি আগ্রহের সভিত তাহ! গ্রহণ করিয়। 
থাকেন। এতস্িন্ন কোন পত্রিকার সম্পাদক বা গ্রন্থ 
বচয়তা উহাদিগের নিকট সাহাঁষ্য প্রার্থনা করিলে 
প্রশন্ত হৃদয়ে অর্থ দান করিতে কুগ্ঠিত হন না। রাম- 
দ্াস'বাবুর রচনাঁশক্িও সাধারণের হৃদয় গ্রাহিণী | 
ইহার রচিত তিনখানি কাবা পুস্তক অতি সুললিত 
হইয়াছে। 

পুর্ব্ধোক্ত বিষয় সকল সম।লোচন1 করিয় বঙ্গভাষাঁর : 
তিনটি অবস্থা নিত হইল। প্রথম, নান] ভাষার বিম্্র 


5100 বঙ্গ ভাষার ইতিহাস | 


অবস্থা | থিতীয়, বাঙ্গাল! বাঁ প্রাকৃত। এবং তৃতীয় 
সংস্কৃত ব। বিশুদ্ধ । 

প্রায় নিত্য নিত্যই এখন নুতন নূতন অনেক পুস্তক 
আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশই 
অনার। কন্দিকাত বটতলার অনেক পুস্তক বঙ্গভাষার 
অপমান স্বরূপ। 





